প্রাণতত 


- “আজকাল এদেশে বি. এস-সি., এম. এস-সির সংখ্যা প্রচুর, তথাপি 
বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের ব্যাপক পরিচয় ঘটে নি। যার! বিজ্ঞানে 
পাশ করেছেন তাদের শিক্ষা প্রায় বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞানের সংকীর্ণ 
সীমায় আবদ্ধ। আর যারা বিজ্ঞানেতর শিক্ষা পেয়েছেন তীরা 
সাহিত্যাদিতে বুত্পন্ন হলেও বিজ্ঞানের কোনো খবর রাখেন নাঁ। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নৃতন বিধানে এই অজ্ঞানতাঁর প্রতিকার 
হয়তো কিছু হবে। কিন্ত স্কুলের জন্য যেসব প্রাথমিক বিজ্ঞানপাঠ রচিত 
হয়েছে তা’তে নির্দিষ্ট সিলেবাস মানতে গিয়ে লেখকের ক্ষতি বাধা পেয়েছে, 
তাকে নানা বিজ্ঞানের নানা তথ্য অল্প স্থানে এমন করে ঠেসে ভরতে 
হয়েছে যে, স্কুল ছাড়ার পর মনের উপর তার কোনো ছাপ থাকবে না।. * 


বহু বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষার বাহন ও অন্তান্ত প্রবন্ধে 


লোকশিক্ষার উপায় সম্বন্ধে লিখেছিলেন | তিনি স্বয়ং বিশ্বপরিচয় রচনা 
করে তার সংকল্পিত কার্ধের পত্তন করে গেছেন। বিশ্বভারতীর লোক- 
শিক্ষা গ্ন্থমালা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। এই গ্রন্থমালার নবতম গ্রস্থ 
শ্রীযুক্ত রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুত প্রাণতত্ব। এই রকম একটি ছোট সরল 
বইএর খুব দরকার ছিল। এ দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের ফিজিকৃস্‌ আর 

কেমিষ্ট্রর উপর যত ঝোঁক, বায়লজির উপর তত নয়, সে কারণে সাধারণের 
“মধ্যেও: জীবিদ্যার জ্ঞানের একান্ত অভাব। প্রাণতত্বের মনোজ্ঞ 
"ভাষা" পড়লে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভ্রম হয়। এই ছোট বইটিতে 
নানা. তথ্য এত সরলতীবে বণিত হয়েছে যে, অল্পবি্ধ লোকেরও বুঝতে 
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বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 
২ বঙ্কিম চাটুজ্জ স্ত্রী । কলিকাতা 
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মূল্য দুই টাকা চার আনা 
প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 


বিশ্বভারতী ৷ ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা 


মুদ্রাকর শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শান্তিনিকেতন প্রেস । শান্তিনিকেতন 


ভুমিকা 


আমরা যে কত বড়ো জগতের মধ্যে বাস করছি, সেই বিপুল বিশ্বের 
মধ্যে আমাদের এই ঘরোয়া! পৃথিবীর স্থান কতটুকু তা আমর! জেনেছি 
ইতিপূর্বে লোকশিক্ষ। গ্রন্থমালার “পৃথবীপরিচয়” প’ড়ে। আকারহীন 
বাপপুঞ্জ গাঢ় হতে হতে কেমন ক’রে কঠিন হয়ে ধীরে, ধীরে এই. 
পৃথিবীতে পরিণত হল, তার পরিচয়ও পেয়েছি। পৃথিবীর উপরের * 
স্তরটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হয়ে উঠল তখন জল ও স্থল মোটের উপর 
দু’ ভাগে হল' তা বিভক্ত; জলই বেশি, ডাঙার ভাগ কম। ঠিক 
কোন্‌ সময়ে এবং কেমন ক'রে এই মরুভূমি শ্যামল তরুগ্ুল্মে আচ্ছাদিত 
ও জীবজন্তর প্রাণযাত্রায় চঞ্চল্‌ হয়ে উঠল, আর দিগন্তব্যাপী জলরাশি 
বিচিত্র জীবের বর্ণচ্ছটায় হুল রমণীয়, তা ঠিক বলা! বায় না; তবে 
এইটুকু বলা যায় যে, হঠাৎ এক মুহূর্তে এই প্রাণলোকের সৃষ্টি হয়নি, 
জড় জগৎ যেমন যুগ-যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, জীবজগতের ইতিহাসও 
সেই রকম। গাছপালা জীবজন্তর মধ্যে আমরা এখন যে বৈচিত্র্য 
দেখতে পাচ্ছি গোড়ায় তা ছিল না। অতি সহজ থেকে এর উৎপত্তি, 
বহু যুগ ধরে এর ক্রমবিকাশ এবং এখনো এই স্ষ্টির ক্রিয়া অব্যাহত | 

এই বইতে পৃথিবীর ইতিহাসের মাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা 
করব-__সে হচ্ছে প্রাণতত্ব। 

প্রাণী আছে নানা রকমের । অগুবীক্ষণেও দেখা যায় না এমুন 
জীবাণু থেকে আরম্ভ ক'রে গাছগাছড়া, হাতিঘোড়া, মান্য পর্যস্ত--বিচিত্র 
তার আকার, বিভিন্ন তার প্রকৃতি । এদের সম্বন্ধে ভালে। ক'রে 
জানবার জন্য নানা শাখা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে_ব্যাকটিরিয়। সম্বন্ধে 
ব্যাকটিরি ওলজি (73808101085 ), উদ্ভিদ সম্বন্ধে বটানি (Botany), 


জন্তদের বিষয়ে জ্যলজি (০০192 )। আমাদের জ্ঞান দিনে- 
দিনে এতই বাড়ছে যে, এতেও কুলোচ্ছে না। আরো অনেক 
খণ্ড খণ্ড ক'রে আলোচনা করতে হচ্ছে, যেমন দেহসংগঠন সন্ধে 
আযনাটমি (40%60035 ), শারীরক্রিয়া সম্বন্ধে ফিজিওলজি 
( Physiology ), জণতত্ব আলোচনার জন্য এন্বায়োলজি ( Em bry০- 
10৪ ), পোকামাকডদের বিষয় নিয়ে এণ্টোমলজি ( Entomology ), 
পাখিদের কথা নিয়ে অরনিথোলজি (0৮017১01025); তার পর 
জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এভল্যুশন ( Ev০luti০০ ), তাদের 
বংশান্ুক্রম জানবার জন্য হেরিডিটি (17901 ) ইত্যাদি । আর 
বেশি নাম করব না, এর থেকেই বোঝা যাবে, কেবল প্রাণীদের সম্বন্ধেই 
আমাদের কত জানবার আছে-_এতই বিস্তার লাভ করেছে আমাদের 
জ্ঞান। কিন্ত এই রকম খণ্ড-খণ্ড ভাবে আলোচনা করবার আগে 
জীবজগৎ সম্বন্ধে সমগ্রভাবে চিন্তা ক'রে.দেখলে ক্ষতি নেই, পরে এক- 
একটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা৷ যেতে পারে । 
প্রাণজগৎকে সমগ্রভাবে দেখে যে-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে তাকেই 
আমরা প্রাণতত্ব বলছি। প্রাণতত্ব নিয়ে যখন আলোচনা করি তখন 
কত রকমের প্রাণী আছে, তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য কী, তা 
আলোচনা করি না, তা করেন বটানিস্ট ( Botani৪ ), জ্যুলজিস্ট 
( Z০০l০৪i৪6 ), বা আযানথেণপলজিস্ট. ( Anthropologist ),— 
প্রাণীবিৎ জানতে চান প্রাণীদের উৎপত্তি কী ক'রে হল, তাদের 
বংশের ধারা চলছে কী উপায়ে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনে! যোগ 
আছে কি না। তাকে প্রথমেই যার উত্তর খুঁজতে হয় মে বড়ো কঠিন 
প্রশ্ন_প্রাণ বলতে কী বোঝায়। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব 
কোনো প্রাণীবিৎ এখনো দিতে পেরেছেন ব’লে মনে হয় না, তবে এই 


কঠিন সমস্যার আলোচনায় অবতীর্ণ হবার পূর্বে জীবের প্রকৃতি কী, 
তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল কী আছে, প্রভেদই বা কোথায়, এই সব 
বিষয়ের আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পাবে । 

আমাদের চারিদিকে যে জীবলোক, সেখানে আমরা সাধারণত কী 
দেখতে পাই | দেখি যে, জীবমাত্রেই সচল ও সচেতন না হলেও 
প্রত্যেকেই ক্রিয়াশীল, জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহুর্ত তাদের 
স্থিতি নেই। অবিশ্রাম চলছে তাদের দৈহিক পরিবতন, প্রতিক্ষণে 
তার! বেড়ে চলেছে একট! নির্দিষ্ট সীমায় না৷ পৌছা পর্যন্ত । বাড়বার 
জন্য সর্বদা খোরাকের দরকার__থোরাক সংগ্রহের একান্তিক চেষ্টায় 
আপনার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সর্বদা চলে যোঝাধুঝি ; বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে 
প্রজননের আকাজ্ত। হয় প্রবল এবং এই আকাজ্ঞকার মধ্যে থাকে 
অমরত্বের প্রয়াস। জগতের রহ্গমঞ্চে এই যে প্রকাণ্ড একটি নাটকের 
অভিনয় অবিশ্রাম চলেছে দর্শক হিসাবে ত! দেখবার কিছু চেষ্টা করা 
গেছে এই বইতে । 


শান্তিনিকেতন 
র 
১৫ কাতিক, ১৩৪৮ শীরধীনরনাথ ঠাকু 
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১২৭৯ 


প্রাণের লক্ষণ 


বিচিত্র এই জীবজগৎ। যে-জীবাণু মানুষের রক্তে আশ্রয় নিয়ে 
ম্যালেরিয়া স্থ্টি করে, তা এত ছোটো যে. অনায়াসে একটি-মাত্র 
রক্তকণিকার (10০৫ ০০92009০019 ) মধ্যে ঢুকে সে বাসা বাধতে 
পারে। এক ফোটা রক্তের মধ্যে আন্দাজ ৫০ লক্ষ লাল রক্তকণিকা 
পাওয়| যায়__তাহলেই বোবা যাবে এক-একটি রক্ত-কণিকা কত 
ছোটো। ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিশ্চয় আরো ছোটো তা না হলে 
রক্তকণিকার মধ্যে ঢুকে থাকে কী ক'রে । এর চেয়ে আরো ছোটো! 
জীবাশু আছে বিস্তর । এই তে| গেল ছোটোর কথা। পৃথিবীতে 
অতি বৃহৎ জন্তর যুগ অবশ্য চলে গেছে_-সেই যুগের ডাইনোসর 
( Dinosaur ) বা ম্যামথ-এর (Mammoth) কথা ছেড়ে দিলেও 
বর্তমানে সমুদ্রে যে তিমি পাওয়া যায় তার এক-একট! লম্বায় ৯৫ 
ফিটেরও বেশি। এই রকম একটি তিমির ওজন প্রায় ১৫০ টন, অর্থাৎ 
৪০০5 মনেরও অধিক । সমুদ্রের জলের নিচে কত রকম অদ্ভুত জীবজস্ত 
"বান করে, যারা দেখেছে তারাই তা বলতে পারে। ডাঙার জীবজন্তর 
মধ্যেও রকমারি কম নয়। একবার কোনো বটানিক্যাল গার্ডেন ও 
চিড়িয়াখানা ঘুরে এলে জীবনলীলার বৈচিত্র্য দেখে আমাদের মন 
কৌতূহলে ভরে ওঠে । কোনো বিজ্ঞানী গণনা, করে দেখেছেন যে 
পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির জীব আছে আড়াই লক্ষ । 
আমরা এদের সকলকেই জীব বলি কেন। জড়পদার্থের সঙ্গে এদের 
কী পার্থক্য । অন্প্রত্যন্বহীন ক্ষুদ্রতম জন্ যে আযমিবী ( Amoeba ), 
আর জটিল শারীরিক যন্ত্রসম্পন্ন যে মানষ এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত 
কোনো যোগ যে থাকতে পারে, সহজে ত! মনে হয় না। নটে শাক 


২ jl প্রাণতত্ব 


আর তালগাছ, পুকুরের পুঁটিমাছ আর সমুদ্রের তিমি, মশা আর হাতি, 
ইদুর আর মানুষ, এরা! সবাই জীব, সকলেরই প্রাণ আছে। ইট, পাথর 
বা একটুকর! লোহার সঙ্গে এদের তফাত কোথায় । এদের প্রাণ আছে 


১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্ধ ডাইনোসর 


অন্যদের প্রাণ নেই বললে কিছু বলা হল না, প্রাণের লক্ষণগুলি কী। 
প্রথমেই বলতে ইচ্ছে করে ইটপাথর জড়পদার্থ, অর্থাৎ চলতশক্তিহীন ; 
আর প্রাণীরা নড়েচড়ে বেড়াতে পারে; কিন্তু তালগাছ কি চলাফেরা " 
করতে পারে। তাহলে তো ঠিক জবাব দেওয়া হল না, আরো 
ভালো! ক'রে ভেবে দেখতে হবে । 

তলিয়ে দেখলে দেখব প্রাণীমাত্রেরই তিনটি বিশেষ লক্ষণ আছে: 

(0১) আঘাত পেলে তারা সাড়া দেয়। 

(২) তারা বাইরের থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে সেই খাদ্য পরিপাক 
ক’রে শরীরের নিত্য পরিবর্তন ঘটাতে থাকে । 

(৩) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা বাড়তে থাকে এবং বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেকে ভাগ ক'রে আরো! নতুন প্রাণী সৃষ্টি করে। 


প্রাণের লক্ষণ ট ৩ 


অভিঘাতের প্রত্যুত্তর 


চিমটি কাটলে টেঁচিয়ে উঠি, আগুনের ছেঁকা লাগলে হাত টেনে 
নিই, ঠাণ্ডা লাগলে হাচতে থাকি, আফিম খেলে ঝিমোই__এ সবই 
বাইরে থেকে নানারকম অভিঘাতের রকমারি সাড়া বা প্রত্যুত্তর । 
শরীরের সাড়৷ দেবার এই প্রণালীর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাশক্তির যোগ 
নেই । সহজেই তার প্রমাণ পাই ; চেয়ারে বসে পা ঝোলানো অবস্থায় 
কেউ যদি হাটুর ঠিক নিচে একটা ঘা মারে তবে ইচ্ছে করি বা না করি 
আমার পা লাথি মারবার মতো ভঙ্গীতে সামনের দিকে লাফিয়ে উঠবে । 
যতবার এইরকম আঘাত করা যাবে ততবারই লাফাতে থাকবে। 

আঘাত সব সময় প্রত্যক্ষ না হতে পারে। চারদিক থেকে আমরা 
কত রকম অভিঘাত অগোচরে পাই তা খেয়াল করিনে, অনেক বিষয় 
আমাদের সহজে জানবার উপায়ও নেই । আলো-অন্ধকার, ঠাণ্ডা-গরম, 
জল-হাওয়া, আবহাওয়ার ব! খতুর পরিবতনের সঙ্গে আমাদের দেহের 
যে নিগুঢ় সম্বন্ধ তা কতকটা আমর! বুঝতে পারি। কিন্ত যে-জমিতে 
বাস করি, গেট! জলা না৷ শুকনো, সমুদ্র থেকে তার উচ্চতা কতটা, তার 
মাটির গুণাগুণ কী এই সব পারিপাশ্বিক অভিঘাতে আমাদের শরীর 
কী রকম সুক্মভাবে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে, তা কি আমর! প্রত্যহ অনুভব করি । 

মানুষের কথা এতক্ষণ বললুম কিন্তু এমন প্রাণী নেই যে বাইরের 
অভিঘাতে কোনো! না কোনো সাড়া না দেয়। আযামিবার একটি সেলের 
(9911) কোনোখানে যদি পিন দিয়ে সামান্য খৌচ! দেওয়া যায় তো 
সে তার দেহ তখুনি সংকুচিত ক'রে ফেলে। লজ্জাবতীলতার 
যে-কোনো জায়গায় জালানো দেশলাইয়ের কাঠি মুহতের জন্য যদি ধরা 
যায় তবে একটু পরেই পাতাগুলি মুড়তে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ পাতার 


৪ প্রাণতত্ব 


ডাঁলগুলি নুয়ে পড়ে । ব্যাঙের পায়ের একটি পেশী (2008019 ) কেটে 
বের করে দুদিকে টেনে বেঁধে রেখে যদি এক প্রান্তে বৈদ্যুত প্রবাহ 
ছুইয়ে দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেটা অন্যদিকে সিটকে টেনে নেয়। 

চোখে দেখতে না পেলে ঘে সাড়া দিল না সে ভূল করলে চলবে না 
লজ্জাবতীলতার উদ্বাহরণ দিলুম কারণ তা সকলেরই পরিচিত এবং তার 
সাড়া দেওয়া] পরখ করা সহজ ব'লে; কিন্ত প্রত্যেক গাছই উত্তেজনা 
পেলে সাড়া দিয়ে থাকে। লঙ্জাবতীর মতো তাদের সকলের পাত৷ 
নাড়বার কলকবজা নেই, তাই তাদের সাড়া দেওয়া! আমরা চোখে 
দেখতে পাই না, সাড়া বে দের তা জানতে গেলে আমাদের অণুবীক্ষণ 
দিয়ে দেখতে হবে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত 
যন্ত্রের সাহায্যে । 


অপঘটন ( Katabolisলে ) ও উদৃঘটন ( Anabolism ) 


আমর! খাই বল পাবার জন্য ; চ’লে ফিরে, হেসে কেঁদে, কথা কয়ে, 
বই প’ড়ে প্রতি মুহূতে সেই বল ক্ষয় করতে থাকি। সঞ্চিত শক্তি 
সম্পূৰ্ণ ক্ষয় হবার আগেই আবার আহারের চেষ্টা দেখতে হয়। একদিকে 
শক্তি সঞ্চয় অন্য দিকে সেই শক্তি ক্ষয় করা, একেই এক হিসাবে 
জীবনধারণ বলা যেতে পারে । উপার্জন করি ব্যয় করবার জন্য, ব্যয় 
করি বলেই আবার উপার্জন করতে হয় । 

শক্তি আমাদের কাছে নানান মৃতি নিয়ে প্রকাশ পায়। সূর্য থেকে 
আলো আর উত্তাপ এই ছুই শক্তি পৃথিবীতে এসে পড়েছে । আকাশে 
বৈদ্যতশক্তি রয়েছে, বাজ পড়লে আমরা! তার প্রকোপ অন্ুভব করি । 
উপযুক্ত প্রণালী আবিষ্কার করতে পারলে বিজলি-বাতি জালানো, ট্রাম- 
রেলগাড়ি চালানো এমন কি পৃথিবীতে যত কিছু কলকবজা আছে সবই 


প্রাণের লক্ষণ ৫ 


চালাবার মতো! যথেচ্ছ পরিমাণ বৈছ্যুতশক্তি আমরা আকাশ থেকেই 
আহরণ করতে পারি । 

আলো উত্তাপ বিদ্যুত ছাড়াও শক্তির পরিচয় দেখি চুম্বকের আকর্ষণ 
করার ক্ষমতায়, মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে, পৃথিবীর 
মহাকর্ষণশক্তিতে । এ সবই হল প্রকাশের বিভিন্ন রূপ, একই শক্তি 
নানারূপে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে । সেইজন্য, আশ্চর্য হবার কিছুই 
নেই যদি এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে পরিবর্তন হতে দেখি । সর্বদাই 
তা ঘটছে এবং আমরা ইচ্ছা করলেই সেই রকম পরিবর্তন ঘটাতেও 
পারি। কয়লার আগুন দিয়ে জল গরম করছি এঞ্জিন চালাবার জন্য, 
উত্তাপশক্তি তাতে চলতশক্তিতে পরিণত হচ্ছে । বিদ্যুৎ দিয়ে আলো 
জালাই। পেট্রোল পুড়িয়ে মোটরগাড়ি চালাই | এক শক্তিকে যেমন 
অন্ত শক্তিতে পরিবর্তন করা যায় তেমনি তাকে সঞ্চয় ক'রে লুকিয়ে 
রাখাও চলে_-লোহার সিন্দুকে টাকা পুরে রাখার মতো। সামান্য একটু 
বারুদের মধ্যে কত শক্তি লুকানো আছে তার প্রমাণ পাই যখন দেখি বন্দু- 
কের গুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দু-চার মাইল অতিক্রম করে চলে যায়। 

প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের মধ্যে এই রকম চাপা শক্তি লুকানো 
আছে। কোনো কারণে যখন তাদের যৌগিক অবস্থা ভাঙা যায় তখনই 
পাওয়া যায় তাদের শক্তির পরিচয় । একটা উদাহরণ দিলে কথাটা 
পরিষ্কার হবে। আঙুর প্রভৃতি ফলের রসে গ্রকোজ (1০০৪৪) 
বলে যে চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তার রাসায়নিক গঠন হচ্ছে 
06 12 ০০১ | এই চিনির একটি অথুর ( m০lecule ) মধ্যে ৬ ভাগ 


১ কাজের সুবিধার জন্য সংকেত বাবহার করা বিজ্ঞানে খুব প্রচলিত। অঙ্গারগ্যান 
ৰা কার্ধন-ডাই-অকদাইড গ্যাস এতবড়ে| কথ! সর্বদা! ব্যবহার না করে 002 বলা ব লেখা 
কি সুবিধাজনক নয়। রাসায়নিক দ্রব্যের সাংকেতিক চিহ্নের আর একটি মস্ত সুবিধা 
দেখলেই বোঝা! যায় তার ভিতর কী কী মৌলিক পদ্বাথ কত পরিমাণে আছে। 


৬ প্রাণতত্ব 


কার্বন, ১২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৬ ভাগ অক্সিজেন আছে। আমরা 
নিশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া থেকে অক্সিজেন ফুসফুসের মধ্যে নিচ্ছি, সেই , 
অক্সিজেন রক্তের ভিতরে যাচ্ছে। অক্সিজেনের গুণ এই যে, সে যে- 
কোনো পদার্থের সংস্পর্শে আসে তার সঙ্গে মেলবার চেষ্টা করে। 
্ুকোজ খেলে পেটের ভিতর রক্তের অক্সিজেন এ চিনির ৬ ভাগ 
কার্বনকে ছিনিয়ে নিয়ে কার্বন-অক্সিজেন মিশ্রিত কার্বন ডাই-অক্সাইভ 
(005) গস তৈরি করে । বাকি থাকে ছু-ভাগ হাইড্রোজেন ( ৪2) 
ও একভাগ অক্সিজেন (০), তার থেকে কয়েকটি জলের অণু ( লহ ০) 
প্রস্তুত হয় ।॥ চিনির প্রত্যেক অণুকে এইভাবে ভাঙা ও গড়ার মধ্যে 
অনেকখানি শক্তির উদ্ভব হয় নিশ্চয়ই | চিনি খেয়ে সেই শক্তি আমরা 
ব্যবহার করি আমাদের শরীর গরম রাখবার জন্য বা অন্য কাজে । 

আমরা যেসব জিনিস খাই তার প্রত্যেকটায় কতখানি উত্তাপশক্তি 
লুকানো আছে তা পরিমাপ করা শক্ত নয়। সেই বন্তগুলি খেলে শরীরে 
যে উত্তাপ জন্মায় তাও মাপ করা যায়। স্থন্মভাবে মেপে দেখা গেছে 
এই দুইয়ের মধ্যে নিখুত সামগ্রস্ত আছে। তাহলে দেখ! যাচ্ছে জন্তুর! 
কোনে! অবাস্তব উপায়ে শক্তি সংগ্রহ করে না, তারা নড়াচড়া চলাফেরা! 
দৌড়াদৌড়ি যাঁ-কিছু শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করে তার উপযোগী 
শক্তি কতকগুলি খাদ্যবস্তু থেকে সংগ্রহ করে। 

গাছপালা! খাবার জন্য নড়েচডে বেড়াতে পারে না, তাই তাদের 
অন্যরকম উপায় অবলম্বন করতে হয় । তাদের যা-কিছু খাদ্য তারা মাটি 
থেকে নেয়। মাটি থেকে যেসব আহার্য পায় তা জন্তদের খাদ্যের মতো 
তৈরী জৈব পদার্থ ( protein, carbohydrate বা fab) নয় যাকে 


যেমন 002 দেখলেই জানতে পারি অঙ্গার গাের প্রতোক অণুতে একটি কার্বন 0 ও 
ছুটি অক্সিজেন 02 পরমাণু আছে । 


প্রাণের লক্ষণ ৭ 


অক্সিজেন দিয়ে ভাঙলেই রাসায়নিক শক্তির উদ্ভব হতে পারে। 
উদ্ভিদের পদ্ধতি এই : মাটিতে যেসব ধাতব পদার্থ আছে, জলের সঙ্গে 
গুলে তা উপরের দিকে তারা পাতার ভিতর টেনে তোলে । সেখানে 
পাতার চার পাশের হাওয়াতে যে অঙ্গারপদার্থ (কার্বন ) আছে স্থ্য- 
রশ্মির সাহায্যে তার সঙ্গে মিশিয়ে কার্বোহাইডরেটের ন্যায় জটিল জৈব 
পদার্থ তৈরি ক'রে জমিয়ে রাখে। শক্তিব্যয়ের প্রয়োজনের সময় এই 
জটিল বন্তগুলিকে আবার অক্সিজেন দিয়ে ভেঙে ফেলে । এই রকম 
ভাঙা ও গড়া ক্রমাগত চলে। তাকেই আমরা অপঘটন ও উদ্ঘটন 
বলেছি। 

জন্তুর! প্রোটিন কার্বোহাইডেট্‌ প্রভৃতি কতকগুলি জটিল জৈব পদার্থ 
নিয়েই পুষ্টির কাজ শুরু করে আর উদ্ভিদ সহজ খনিজ পদার্থ নিয়ে তাকে 
গোড়ায় জৈব পদার্থে পরিণত করে, তারপরে করে ভাঙাচোরা । মোটের 
উপর জীবমাত্রেরই শরীরের মধ্যে অবিরাম ভাঙা ও গড়া (অপঘটন ও 
উদ্ঘটন) চলতে থাকে, যখন গড়ার ভাগ বেশি চলে তখন গে বাড়তে 
থাকে, ভাঙার ভাগ বেশি হলে তখন হয় তার ক্ষয়। ) 

জীবের এই যে অপঘটন এবং উদ্ঘটনের ক্ষমতা, জড়ের মধ্যে তা 
দেখা যায় না। তর্ক তোলা যেতে পারে যে মিছরির দানা তে জীবেরই 
মতো বাইরে থেকে খোরাক সংগ্রহ করে নিজের আয়তন বাড়াতে 
পারে | সত্যই স্ফটিক (০:)৪৭! ) জাতীয় দ্রব্যের বাড়বার এই ক্ষমতা 
জীবধর্সের এত কাছাকাছি আসে যে প্রাণতত্ববিদেরা এক-এক সময়ে 
মনে করেছেন, জীবনপ্রণালীই হয়তো প্ষটিকীকরণের__ক্রিস্টেলিজে- 
শনের (crystallisation ) একটা রূপান্তর । কিন্ত মিছরির দানা 
বাড়ে ক্রমাগত বাইরের যোগে, জীবকোষ বাড়ে ভিতর থেকে । 


চ প্রাণতত্ব 


বৃদ্ধি (0:99), বিভাজন ( Multiplication ) 
ও প্রজনন ( Reproduction ) 

খাদ্য থেকে জীব যে কেবল শক্তি সঞ্চয় করে তা নয়, তার বাড়বার 
উপাদানও সংগ্রহ করে। বৃদ্ধির মূল কথা হচ্ছে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি 
হওয়। ।॥ কেবল জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু খেলেই চলে বাড়বার জন্য:আমাদের 
তার চেয়ে বেশি খেতে হয়। প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তি একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র 
জীবকৌধ (০91 ) থেকে । সেই একটি সেল থেকে ছুটি, ছুটি থেকে 
চারটি এই রকম বাড়তে বাড়তে লক্ষ লক্ষ জীবকোষের সমষ্টিতে 
আমাদের দেহ গড়ে উঠেছে। মানুষের বেলায় একজন পূর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তির আয়তন তার আদিম জীবকোষের তুলনায় ১৫,০০০,০০০ গুণ 
বড়ো । সেই একটি জীবকোধকে বিশ-পচিশ বছরের মধ্যে তাহলে 
কতখানি বহুগুণিত হতে হয়েছে । জীবকোষের নিজেকে দ্রুত ভাগ 
করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয়। প্যারামেসিয়াম 
( Paramecium ) নামে প্রোটোজোয়া (Pr0t০z08) জাতীয় 
জীবাণুর সেল এক ইঞ্চির এক শত ভাগের বেশি লম্বা নয়। তার 
একটিমাত্র জীবাণু নিয়ে এক বাটি জলের মধ্যে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় 
তবে সাত দিন পরে গুণতি করলে দেখা যাবে সেই একটি থেকে ১০ লক্ষ 
জীবাণু জন্মেছে । চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণুদের কথা ছেড়ে 
দিলেও অনেক জাতের পোকামাকড় আছে যারা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি 
করতে পারে । দেয়ালি পোকার কথা আমরা সকলেই জানি । দেয়ালি 
পোকার একটিমাত্র জননীর যত সন্তানসন্তরতি হয় তারা যদি সকলেই 
বেঁচে থাকত এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারত তবে দু-তিন মাসের মধ্যে 
ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোককে চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেল! তাদের 
পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব হত না। 


প্রাণের লক্ষণ . ৯ 


সেল বাড়ে নিজেকে ভাগ ক'রে করে । বেলুনের মতো ফুলে’ 
উঠে’ ক্রমাগত তার নিজের আয়তন বাড়িয়ে যায় না, খেয়ে পুরোপুরি 
পুষ্টিলাভ করলেই সে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে । খগুগুলি আবার 
নিজেদের ভাগ করতে থাকে, এই রকমে খুব ক্রুত তাদের বৃদ্ধি চলে । 
তা যদি না হত তাহলে আমরা সকলেই এক-একটা মস্ত ফুটবলের 
মতো হতুম, হাত-পা নাক-কান কোনো অল্রপ্রত্যন্গই বৈশিষ্ট্য লাভ 
করতে পারত না। 
জীবনের ধর্ম বাড়া, কিন্ত তাই বদি একমাত্র সত্য হত তাহলে 
কী ব্যাপার দাড়াত, সেটাও একটা ভাববার বিষয়? আমর সব 
তালগাছ ছাড়িয়েও উচু হয়ে উঠতুম, আমাদের নাক বলত হাতির 
শুড়ের চেয়ে লম্বা হব, হাত বলত কৈলাস পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে 
আনব, কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীতে আর স্থান সংকুলান হত না । 
তাই বাড়ার সঙ্গে আছে থামা। জীবনপ্রণালীতে বাড়া এবং ঠিক 
সময়ে থামা) ছুইই প্রয়োজন । 
খুব নিচের. স্তরের জীবজন্তু নিজেকে ছু-ভাগ ক'রে SEER 
সম্পন্ন করে। এ-স্থলে বুদ্ধির সন্দে প্রজননের বিশেষ তফাত নেই। 
আযামিবার একট! সেল পূর্ণবয়স্ক হলেই নিজেকে দু-ভাগ করে। 
বাচ্ছা-সেলটি তখন আবার বড়ো হতে থাকে”_সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হলেই 
ভাগ হয়ে চারটে হয়ে যায়। এদের কোনো! অবয়ব নেই, এর! যে-সে 
রকমে ভাগ হতে পারে, কিন্তু উচ্চন্তরের জীবের পক্ষে এত সহজ 
উপায়ে বংশরক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই প্রজননের কাজে এদের মধ্যে 
স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে । শরীরের মধ্যে ছুটিমাত্র সেল 
ভার নিয়েছে প্রজনন-ক্রিয়ার। পুরুষের শরীরের একটি জননকোষ 
( germ-cell) স্ত্রীর শরীরের অন্তঃস্থিত ডিম্বকোষের ( egg-cell ) 


৯০ প্রাণতত্ব 


সঙ্গে যেই মিলিত হয় অমনি সেই ডিম্বকোষটি বাড়তে থাকে এবং ভাগ 
হতে থাকে আযামিবার সেলেরই মতো | এই রকমে স্ষ্টি হয় নৃতন প্রাণী । 

প্রজননের ইচ্ছা জীবমাত্রেই অন্তনিহিত। এই উপায়ে বংশ-বুদ্ধি 
করার চেষ্টার মূলে রয়েছে মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া, নিজেকে অমর করা । 


২. আযামিবার বিভাজন 
নি্নস্তর জীবের অ-যৌন জনন-প্রণালী 

বাড়বার ক্ষমতা হল গোড়াকার কথা ।. কিন্তু বাড়ার সীম! নির্দিষ্ট 
থাকাতে এক জায়গায় এসে সব থেমে যায়, জীবন তা মানতে চায় না, 
সে যে অসীমের পিয়াসী, মৃত্যুকে সে অতিক্রম করবেই । নিজেকে 
আর বাড়াতে না পেরে সে যেন তখন সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে নিজেকেই 
নতুন করে সৃষ্টি করে। উচ্চন্তরের জীবের মধ্যে এই স্ট্টিকার্য একাকী 
হয় না, দুজন না হলে বংশরক্ষা হয় না। স্ত্রীকে পুরুষের সাহায্য নিতে 
হয়, পুরুষকে স্ত্রীর সন্ধে মিলিত হতে হয়। প্রকৃতি পুরুষের. লীলা 
এইখানেই-__তার বিরোধে, তার মিলনে । 


৬. 


জীবকোষ 
জীবকোষের দেহ 


অধিকাংশ জীবকোষ খুব ছোটো, এত ছোটো যে খালি-চোখে 
নজরে পড়ে না। এইজন্য অণুবীক্ষণ আবিষ্কার ন! হওয়া! পর্যন্ত জীবের 
শরীরতত্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল | 

১৬৬৭ খ্রীন্টাব্দে ০০৪ নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের 
একটুখানি অংশ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 
দেখলেন অসংখ্য চৌকো চৌকো বাঝ্স পাশাপাশি ইটের মতো সাজানো! । 
তীর ধারণা জন্মাল সব জীবকোষই চৌকো বাঝ্স বা ঘরের মতো-_তাই 
তার নাম দিলেন “সেল” | সেল কথাটার আমল মানে হচ্ছে দেয়াল দিয়ে 
ঘের! ছোটো কুঠরি | উ্ভিদ পরীক্ষা না করে তিনি যদি কোনো জন্তুর 
দেহাংশ দেখতেন তাহলে তার ভিতর এই রকম বাক্স-চেহারা! সেল 
তীর নজরে পড়ত না, কেননা জন্তদের অধিকাংশ জীবকোষের দেয়ালের 
মতো খোলস নেই, তাদের আরুতিও সব সময়ে চৌকো নয় । সে যাই 
হ’ক, মোট কথা অণুবীক্ষণ না হলে জীববিজ্ঞান বেশি দূর অগ্রসর 
হত না। এই যন্ত্রটির যত উন্নতি হচ্ছে এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও 
তত প্রসার লাভ করছে । ভালো অনুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে যে-কোনো 
জিনিস হাজার গুণেরও বেশি বড়ো ক'রে দেখতে পাওয়া যায়। খুব 
অল্প জিনিসই আছে যা এখন আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। 
অণুবীক্ষণ দিয়ে কেবল যে সেলের উপরিতলের চেহারা দেখতে পাই 
তা নয়, তার ভিতরে যেসব অতি স্থুল্প অবয়ব রয়েছে তাদের বিষয়েও 
সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। 

এর থেকে মনে করা ঠিক নয় যে সেল মাত্রই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর 
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নয়; দে এমন একটা স্ুল্মাতিস্ুন্ম বস্তু যা বিজ্ঞানীরাই কেবল যন্ত্র 
সাহায্যে দেখতে পান। সদ্যোজাত পাখির ডিম যাতে ভাবী প্রাণের 
সঞ্চার হয়নি, একটি অখণ্ড জীবকোষ । 

সেল মাত্রেরই প্রধান বস্তু 
হচ্ছে খানিকটা হড়হড়ে জেলির 
মতে! জিনিস যার নাম প্রোটো- 
প্যাজম ( protoplasam ) I 
অণুবীক্ষণ দিয়ে প্রোটোপ্ন্যাজম 
ভালে! করে দেখলে তার ভিতর 
দেখতে পাব : 

(১) খানিকটা স্বচ্ছ জলীয় 
অংশ যার নাম সাইটোপ্ন্যাজম 
( cytoplasm ) | 

(২) তার মধ্যস্থিত বিন্দু- 
আকার কোষকেন্দ্র (॥00le05) | 


৩. জন্তদের সেলের বহুগুণিত নমুনা ) 


ক. সেনট্রোনোম খ. কোষকেন্দ্রিকা 
ঘ. সাইটোপ্যাজম ঘ. হাওয়া-ভরা বুদবুদ 
(৩) তারই পাশে আরো! গ. কোষকেন্্র চ. পাতল! আবরণ 


ক্ষুদ্র তারার মতো দেখতে একটি বিন্দু-_সেনট্রোসোম (centrosome) | 
সাধারণত উদ্ভিজ্জ সেলে সেন্ট্রোসোম দেখতে পাওয়া যায় না। 

(5) কোষকেন্দ্রের মধ্যে ধুলোর কণার মতে! কখনো বা পাকানো 
দড়ির মতো কতকগুলি ক্ষুদ্রকায় বস্তু যার নাম ক্রোমোসোম 
( chromosome || 

(৫) এই সব পদার্থ আবদ্ধ করে রাখে যে থোলস_(০6]| ৯৪11) । 
গাছগাছড়ার সেলেই কেবল শক্ত পুরু খোলস দেখা যায়। 

উল্লিখিত সেলের বস্তুসমষ্টির মধ্যে কোষকেন্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান 
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বস্তু ; সাধারণত এর আকুতি গোল বা ডিমের মতো | খুব ভালো করে : 
দেখলে কোষকেন্দ্রের মধ্যেও আবার খুব ছোটো ছোটো সরষে-দানার 
মতো ছুটি নিউক্লিওলাই (9019011 ) দেখতে পাওয়া যায়। এই 
ছুটি একমুহূর্তও স্থির থাকে না, শুধু তাই নয় এদের আকৃতিরও সর্বদা 
‘পরিবর্তন হয়। 

সেল সাধারণত এত ছোটে! যে এদের প্রায় ২৫০-টা পর-পর এক 
লাইনে সাজালে এক ইঞ্চি মাত্র জায়গা জোড়ে । কিন্ত এইটুকু পরিধির 
মধ্যে তারা এক-একটি পরিপূর্ণ জগৎ। ছোটো পৃথক ও স্বাধীন ভাবে 
জীবন যাপন করার পূর্ণমাত্রায় ব্যবস্থা রয়েছে । কিন্তু যখন তার! অনেকে 
একত্রে মিলে একটি প্রাণী গড়ে 
তোলে তখন সৈম্দলের মতো 
তারা দলবদ্ধভাবে স্থনিপুণ 
শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে। 
আমাদের শরীরের সঙ্গে ইটের 
তৈরী বাড়ির উপমা সহজেই মনে 
আসে, কিন্তু উপমাটা ঠিক খাটে 
না। কেননা বাড়ির ইটগুলি 
জড় বস্তু, একট! ইটের সঙ্গে 
আর-একটার কোনো পার্থক্য 
নেই, কিন্ত যে-বস্তু দিয়ে মানুষের ক. কোষকেন্দ্র খ. ফাঁকা জায়গা 
শরীর গড়া তার প্রত্যেকটিই গ. সাইটোপ্লাজম ঘ. পুরু আবরণ 
জীবন্ত এবং বৈশিষ্টাযুক্ত 

প্রত্যেক সেলের পৃথক সত্তা আছে যেমন বল! হল, তার কোনো 
একটি অবয়ব সম্বন্ধে তা বলা যায় না। অর্থাৎ দেল পৃথকভাবে বেঁচে 
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থাকতে পারে, কিন্তু তার কোনো অংশ তা পারে না। তাহলে দড়াচ্ছে 
জীবনের আসল ভিত্তি হল সেল । 

যে-কোনো বড়োগোছের প্রাণীর শরীরে কত সেল আছে শুনলে 
আশ্চর্য বোধ হবে। মান্থষ খুব বড়ে| জন্ত নয়_তবু একটি মানুষের 


৫. সেলের আকুতি নানাবিধ হতে পারে । কয়েক রকম নমুনা 


রক্তের ভিতর ১৫,০০০,০০০ সেল আছে, তার মগজ ২,০০০১০০০,০০০ 
সেল দিয়ে তৈরী আর তার শরীরে সর্বসমেত থাকতে পারে, 
১১০০০১০০০১০০০১০০০,০০০ সেল। 

প্রত্যেক জীবের মধ্যে এত কোটি কোটি সেল স্থশৃঙ্খণভাবে এক 
নিয়মে চলে, এ বড়ে| সহজ কথা নয় । একটি সাম্রাজ্য চালনা করা এর 
কাছে কত তুচ্ছ। কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতবড়ো। 
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জগতের অধীশ্বর হয়েও জীব অধিকাংশ সময়ে সে-বিষয়ে সচেতন নয়, 
তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই রাজকার্য চলতে থাকে । 


বিভাজন ও প্রজনন 


প্রাণতত্বের একটি গোড়াকার কথা হ’ল প্রাণীই প্রাণীর জন্মদাতা 
অর্থাৎ কোনো! জীব আপনা থেকে জন্মাতে পারে না, বা জড়পদাথের 
সংমিএণে তাকে গড়া যায় না, জীব থেকেই জীবের স্থষ্টি হয়। এই সৃষ্টির 
প্রণালী__বিভাজ্ন। 
এককোষী জীবের! বংশবৃদ্ধি করে খুব সহজে। পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত 
হলেই তারা নিজেকে দু-ভাগ করে। বিভক্ত অংশছুটি বড়ো হয়ে 
উঠলেই তারা আবার নিজেদের দু-ভাগ করে ফেলে-_ছুটি থেকে চারটি, 
চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে যোলোটি এই রক্ম ক'রে ক্রমাগত 
বেড়ে যায়। মা”র শরীরের অভ্যন্তরে অণ্ডকোষের একটিমাত্র সামান্য 
সেল এই প্রণালীতে সংখ্যা বৃদ্ধি করেই আমাদের এতবড়ো শরীর গড়ে 
তোলে । 
ভাগ হবার সময় জীবকোষের ভিতরে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটতে 
থাকে । এই সময় কতক্ষণ স্ুন্ধভাবে থাকার পর সাধারণত সে গোলা- 
কার হবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে কৌষকেন্দ্িকা ছুটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে 
তাদের জায়গায় কোষকেন্দ্রের ভিতর কালো কালো গুড়ো দানার 
মতো কতকগুলি বস্তু ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। ক্রমশ সেগুলি গায় 
গায় লেগে সরু স্থতোর মতো আকার ধারণ করে এবং অস্থির হয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। একটু পরে আবার স্থির হয়ে জোড়! লেগে অপেক্ষাকৃত মোটা 
এবং ছোটো ছোটো কয়েকটা কাঠির আকারে ছু-দিকে লাইন ক'রে : 
দাড়ায়। এইগুলি ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমের নাম আমাদের 
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মনে রাখতে হবে। প্রজনন এবং বংশাহ্ুক্রম ব্যাপারে এইগুলির 
বিশেষ ক্রিয়া লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। ক্রোমোসোমগুলি 
সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সে কোষ- 
কেন্দ্র গলে গিয়ে সাইটোপ্র্যা- 
জমের সঙ্গে মিশে যায় । কোষ- 
কেন্দ্র লে তখন আলাদা কিছু 
থাকে না। তার পরিবর্তে 


ক খ সেলের ছুই মেরুতে ছুটি তারার 
৬. ক্রোমোসোম মতো বস্তু দেখা দেয় এবং সেই 
ছুই হাজার গুণেরও অধিক বড়ে তারা দুটিকে খুঁটি ক'রে সরু 
বির স্থতোর একটা লাটিমের মতো 


ক. মানুষের মেলে ৪৮টি থাকে 
খ. ব্যাঙের সেলে.২৬টি । জিনিস (spindle) ক্রমশ 


গড়ে ওঠে। এই লাটিমকে সমান দু-ভাগে ভাগ ক'রে মাঝখানে 
ক্রোমোসোমগুলি লাইন ক’রে দাড়ায় । 

পরিবতনের সুত্রপাত থেকে এই অবস্থায় পৌছতে ৮ মিনিটের বেশি 
সময় লাগে না। এতক্ষণ বিভাজনের জন্য সেল নিজেকে প্রস্তুত করছিল 
মাত্র, এইবার আসল বিভাজনের প্রক্রিয়] শুরু হয়। ক্রোমোসোমগুলি 
দু-ভাগ হয়ে ডবল লাইনে তখন দাড়ায় । লাটিমের স্থতোগুলি ক্রোমো- | 
সোমের এক-একটি লাইনকে তাদের দিকের তারার কাছে যেন টানতে 
থাকে, লাইন ছুটির মাঝে ফাক বাড়তে বাড়তে ছু-দল ক্রোমোসোম ও 
ছুটি তারা সেলের ছুই মেরুতে গিয়ে জড়ো হয়। যখন ভিতরে এই 
ব্যাপার চলছে সেলের বাইরের আকারেরও পরিবর্তন হতে থাকে। 
সেলের বাইরেকার খোলস (০০11 811) হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে 
এবং নানাদিকে ঠেলাঠেলি ক'রে শেষে কোমরের কাছটা সংকুচিত 


৭. সেলের বিভাজন-প্রণালী 


জন্তর দেহকোয দেখে নকশা কর! 

ক. সেট্টেোসোম খ. কোষকেন্দ্ৰ গ. কোষকেন্দ্রিকা ঘ. ক্রোমোমোম ৬. ক্রোমো- 
মোমগুলি ভাগ হয়ে ছুই লাইনে দীড়িয়েছে চ. ক্রোমোসোমের দুই ভাগ ছুই মেরুর দিকে 
সরে গেছে ও সেলের কোমর সরু হতে আরম্ভ করেছে__ 

বিভাজনের পূর্ব অবস্থা 
২ 
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করতে থাকে । কোমর সরু হতে হতে সেলের দুই অংশ 
একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এইরকম ক'রে পূর্ণবয়স্ক একটি সেলের 
শরীর ভেঙে ছুটি বাচ্ছা-সেল এতক্ষণে তৈরি হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমোসোমগুলি অনেক সময় মিলিয়ে যায় এবং 
কোষকেন্দ্ৰ আবার গড়ে ওঠে । 

"উল্লিখিত প্রণালীতে একটি থেকে ছুটি সেল জন্মাতে সব সমেত 
আধঘন্টা আন্দাজ লাগে । নৃতন বাচ্ছা-সেলদের মধ্যে কোষকেন্দ্র' গড়ে 
উঠতে আরো প্রায় দু-ঘণ্টা লেগে যায়। 

সেলের বিভাজন-প্রণালীর যে-বিবরণ দেওয়া! গেল সাধারণ পাঠক 
যদি তার সব কথা মনে না রাখেন তবে ক্ষতি নেই। এই  প্রণালীর 
মধ্যে মুখ্যভাবে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। বিভক্ত 
হবার আগে সেল চেষ্টা করে তার ভিতরকার বস্-অংশকে নানা উপায়ে 
উলটেপালটে ঘুটে ফেলবার। খাবার আগে শিশি ঝাঁকিয়ে আমরা 
যেমন ওষুধ ভালে! করে ঘুলিয়ে নিই, তেমনি দেলও তার প্রাণবস্ত 
মাখামাথি করে মিশিয়ে নেয় । তার পর যখন ভাগ হয় একেবারে নিক্তির 
ওজনে সমান ভাগে ভাগ হয়। এত কাগণ্ডকারখানার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য 
করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, ক্রোমোসোমগুলি সংখ্যায় ডবল হয়ে গিয়ে 
বিভাজনের অনতিপূর্বে অর্ধেক একটি তারার দিকে, বাকি অধেক অগ্ঠ 
তারার দিকে, মাতৃকোষের ছুই সীমান্তে জড়ো হয়। 

এইভাবে মাতৃকোষের শরীরবস্থ উত্তরার্ধিকারস্থত্রে সন্ততিদের মধ্যে 
সমানভাগে বাটোয়ার! করে দেওয়া হয় । প্রোটোপ্র্যাজমের সমগ্র বস্তুর 
প্রথমে ওলটপালট হয়ে মেশা, পরে সমান ছুই ভাগে ভাগ হওয়া__ 
বিভাজন-প্রণালীর এই হল সারমর্ম এবং আমাদের এই কথাটাই মনে 
রাখলে চলবে। 
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প্রাণবান ও জড় বস্তুর বৃদ্ধির মধ্যে এইখানে মন্ত তফাত । একটা বাড়ি 
বড়ো করে.তুলতে গেলে ক্রমাগত একটার পর একটা ইট সাজাতে হয় । 
বাইরে থেকে বস্তপুঞ্জের যোগে তার আয়তন বৃদ্ধি হয়। কিন্ত 
প্রাণীমাত্রেই নিজের বুদ্ধিসাধন করে ভিতর থেকে । 


এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের উৎপত্তি 


গাছপালা জন্তজানোয়ার ইত্যাদি সব রকমের জীবই অতিশয় ক্ষুদ্র 
সেলের সমষ্টি । একট! বাড়ি যেমন হাজারো! ইট দিয়ে তৈরী, তার 
প্রত্যেক ইট যেমন আলাদা ক'রে গাঁথা, কিন্ত সব মিলেই তবে গোটা 
দালান; আমাদের শরীর তেমনি কোটি কোটি সেল দিয়ে গড়া । তারা 
প্রত্যেকটি প্রাণবান কিন্ত তাদের সকলের সমষ্টিতে গঠিত হয় সম্পূর্ণ 
একটি নৃতন এবং ভিন্ন প্রাণী। একই রকমের ইট সাজিয়ে তৈরী 
: প্রত্যেক বাড়িতে যেমন বিভিন্ন রকমের ঘর থাকে, প্রাণীদেরও তেমনি 
হরেক রকম অন্নপ্রত্যঙ্গ আছে, কিন্ত সকলেরই মূলে সেই সেল । 
এককালে সামান্য আচ্ছাদনের নিচে মানুষ বাস করত, ক্রমশ চালা 
ঘর, পাকা দালান, উচ্চ অট্টালিকা গড়ে উঠল । প্রাণীর ত্রমবিকাশও 
সেই রকম সামান্য থেকে ; একটিমাত্র সেল থেকে তার উৎপত্তি, পরে 
দেখা দিয়েছে এত বিচিত্র রূপের স্থ্টি। আদিম অবস্থার জীব কী রকম 
ছিল তার নমুনা সৌভাগ্যবশত পৃথিবীতে এখনো রয়ে গেছে । সেতার 
ধারের ্যাওলাপড়। ঘোলা জলের একটি ফোটাকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে 
সহজেই নজরে পড়বে তার ভিতর কতকগুলি জীবাণু । তাদের কোনো 
নির্দিষ্ট আকুতি নেই, হড়হড়ে নালের মতো পদার্থ। এই জীবাণুর নাম 
আযামিবা, এর কোনো অন্বপ্রত্যন্দ নেই, একটি মাত্র কোষকেন্ত্র সমেত 
এক ফৌট। প্রোটোপ্ল্যাজম ৷ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের অভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস খাওয়া- 
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দাওয়া সব কাজই তাকে অতি সহজ উপায়ে সারতে হয়। এমন কি, 
জননক্রিয়ার উপায়ও সরল ; বংশবুদ্ধির দরকার হলে নিজেকে দুখান! 
ক'রে ফেললেই তার চলে । অত্যন্ত 
সহজ জীবন-যাপন বলতে হবে। 
সেইজন্য আযামিবী আদিম অবস্থাতেই 
থেকে গেছে, জীবজগতের সবচেয়ে 
নিয্নস্তরে তার স্থান। একটিমাত্র 
কোষ নিয়ে তার দেহ, বেশি বড়ো 
হতে পারে না। বিশেষ কাজের 
জন্য বিশেষ অঙ্গ নেই বলে জীবন 
গ্রামে পটুতার অভাব। পৃথিবীর ৮. আযামিবা 
আনাচেকানাচে কোনোরকমে সে বেঁচে ক- বাইটোপ্রোজম খ. কোষ- 
আছে। কেন্দ্র গ. খাদ পবা রাখার 
এই রকম আযামিবার মতো! নগণ্য গত” ঘ. হাওয়া ভরা গত 
হয়ে থাকা বেশি দিন চলে না, উন্নতি চাই। উন্নতির প্রথম ধাপ 
হচ্ছে বড়ো হওয়া । বড়ো কী ক'রে হওয়া যায় তার পরীক্ষা চলতে 
লাগল জীব-ইতিহাসের গোড়াতেই । দেখা গেল, কেবল আকার 
বাড়িয়ে বিশেষ লাভ নেই, তাতে বলবৃদ্ধি হয় না। তাছাড়া একটিমাত্র 
কোষ কতই বা বড়ো হবে । কেবল সংখ্যা বাড়িয়ে যে বড়ো হওয়া 
যায় না, সমবায়ের দ্বারা থে বলবৃদ্ধি হয় এই তথ্যটির উপলব্ধি যেই 
হল তখন থেকেই আসলে জীবজগতের উন্নতি শুরু। পথ খুলে 
গেল হাজারো চেষ্টার। আযামিবার পরের ধাপেই দেখি কয়েক 
শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া (38০99:19 )। তারাও এক-কোষী জীব। 
কিন্তু অনেক সমর দেখা যায় তারা নিজেদের স্থবিধার জন্য দলবৃদ্ধি 


মি, 


বল 


IH 
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করেছে সেল পর-পর জুড়ে; তারা তখন পৃথকভাবে না থেকে 

কয়েকটিতে মিলে একসঙ্গে বিচরণ করে। কয়েক শ্রেণীর ব্যা ₹টিরিয়া 
সেইজন্য দেখতে যেন একহারা মালা বা টুকরা শিকলের মতো । 

আযামিবার মতো আর- 


একটি জলজীব-__-ভলভক্স 
0 § (v০lvox )-__অগ্ঠ উপায়ে 
8? বড়ো হবার চেষ্টা করেছে, 
1 bs 0 সেলগুলিকে এলোমেলো জটলা! 
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পাকিয়ে। ব্যাকটিরিয়ার মতো৷ 
এদের প্রত্যেক সেলের স্বাধীন 
সত্তা নেই অথচ তেমন 'বন্ধনও 
নেই | একত্ৰে জড়ো হয়ে 

৯. কয়েক রকম ব্যাকটিরিয়া থাকার কোনো বিশেষ সুবিধার 
আভাস পেয়েই যেন তারা একত্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা দেহ গড়ে 


তুলেছে। 

ই আযামিবা, ব্যাকটিরিয়া, ভলভক্স প্রভৃতি একেবারে নিয়স্তর ছাড়িয়ে 
শ্তাওলা ও ছাতা জাতীয় সবজির গঠন পরীক্ষা করলে দেখতে পাব 
তাদের দেহে বেশ বাধন ধরেছে, ভলভক্মের মতো! যেমন-তেমন জটলা! 
আর নয়, পাকা গাথনির ইটের মতো এদের সেলগুলি কৌশলে 


যতই উচ্চস্তরে উঠব সেলদের মধ্যে জাতিভে রিচ আমে ং 
করে পেতে থাকব। যে-অন্দের যে বিশেষ কাজ লেই্দের ৮১ 
সেই কাজের উপযোগী হবার চেষ্টা করে | তার জন্ত'নিজেদৈর / 
ZGRLAT Vos Benge 
Date... 0G 


ই: + 
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গঠনের অনেক পরিবর্তন করে নিতে হম্স। গাছের বিভিন্ন অঙ্গের 
কোষ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখতে পাব কাঠের বা ছালের বা পাতার 
সেলের বাইরের চেহারার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই, ভিতরের গঠন অবশ্য 
সকলেরই এক । 

অতি ক্ষুদ্র আমিবার 
মতো একটি এককোবী 
জীব থেকে ক্রমশ এত 
বিচিত্র এবং অপেক্ষা কুত 
বৃহৎ জীবজন্তর স্থষ্টি 
হয়েছে । কিন্তু বড়ে 
হবার কতকগুলি অন্থুবিধা ১. উন 
আছে । একা একটি সেল জ.- জননকোষ অ. ডিম্বকোষ 
নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তাকে কোনো এক জায়গায় ঘা দিলে সমগ্র 
দেহে তার সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু এইরকম অনেকগুলি সেল 
মিলে যখন একটি দেহ গঠন করে তখন সেলদের পরস্পরের মধ্যে 
যোগস্থত্র কিছু না থাকলে বাইরে থেকে কোনো! অভিঘাত সমগ্রভাবে সে 
অন্নুভব করবে কী করে । কয়েকটি সেল হয়তো খাবার সংগ্রহের ভার 
নেয় কিন্ত সেই খাছ্য শরীরের অন্য সেলগুলির মধ্যে পৌছয় কী 
ক'রে । অনেককে নিয়ে কারবার করতে গেলেই রাস্তাঘাট, হাটবাজার, 
পোস্ট-টেলিগ্রাফ কত কিছুর দরকার পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষার জন্য । 
এক কথায় এ-রকম ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে কলেবর-বন্ধন 
( organisation )। একত্রে থাকতে গেলেই সংঘবদ্ধ হওয়া চাই । 
এককোষী ছেড়ে জীবজগতে যেই বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব হতে 
লাগল তখনই কলেবর-বন্ধনের দিক থেকে দেখতে পাই : 


পুং 
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(১) দৈহিকক্ৰিয়া ও জননক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ । জীবন যাপনের 
দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম চালাবার উপযোগী এক শ্রেণীর সেল ও গুটিকতক 
সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর সেল যারা প্রজননে ব্রতী । 

(২) পরস্পরের মধ্যে যোগস্থত্র রক্ষার জন্য একটির সঙ্গে আর- 
একটি সেলের ধারাবাহিক বন্ধন। নানারকম তন্তু, নালি ও উপনালি 
শরীরের এই আঙ্গিক যোগ রক্ষা করে। 

(৩) উল্লিখিত শারীরিক যোগাযোগ ছাড়াও চেতনার যোগ। 
চেতনাশক্তি সমস্ত শরীরময় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থার জন্য নার্ভমণ্ডলীর 
( nervous system ) স্থ্টি | 

আযামিবাজাতীয় এককোষী জীব ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণীর শরীর 
বহুকোষে গঠিত বল! হয়েছে । প্রত্যেকটির সেলের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, 
এমন কি মূল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তারা প্রত্যেকে বেঁচে থাকতে 
পারে। অথচ এতগুলি আধা-স্বাধীন মেলের সমষ্টিতে গড়া যে-প্রাণী 
তারও আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব এত সুস্পষ্ট যে, 
একই মায়ের সন্তানের মধ্যে প্রত্যেকে বিভিন্ন । চেতনাশক্তির অভিব্যক্তি 
না হলে এইভাবে এক স্বাতন্্যকে নির্ভর ক'রে দ্বিতীয় স্বাতন্ত্য সম্ভব 
হত না। এতগুলি সেল একত্রে ধরে রেখে এক নিয়মে এক ইচ্ছার 
বশে চালনা করার প্রয়োজনে চেতনাশক্তি ও তার বাহন বোধনাড়ীতন্ত 
উদ্বুদ্ধ । 

আযামিবার মতো নগণ্য এককোষী জীব থেকে কালক্রমে কী করে 
জীবজগতের চূড়ামণি মানু, গড়ে উঠল সেই ইতিহাসের কথা জীব- 
বিজ্ঞানের প্রধান বক্তব্য । সহজ ক্ষুদ্র দেহ নিয়ে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ 
কী ক'রে বৃহত্তর ও জটিলতর জীব ধাপে ধাপে দেখা দিতে লাগল তার 
প্রগতির সবিশেষ ইতিহাস এই স্বল্লায়তন বইয়ের মধ্যে বিকৃত করা৷ 


১১. নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীব 
নিমনন্তর প্রাণীর সহজ সুত্রপাত থেকে জটিলতার পথে প্রগতি 
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সম্ভব নয়, সেইজন্য যেসব সাধারণ প্রণালী বা নিয়মে এই ক্রমোন্নতি হয়েছে 
মোটামুটিভাবে তারই আলোচনা করা যেতে পারে। 

যতদিন পর্যন্ত এককোষী জীবের! নিজেদের কেবল দু-ভাগ করা! 
ছাড়া বংশবুদ্ধির অন্য উপায় উদ্ভাবন করেনি, ততদিন প্রাণীদের মধো 
বৈচিত্র্য বিশেষ দেখা দেয়নি পৃথিবীতে । যখন থেকে স্ত্ী-পুরুষ দুজনের 
মিলনে বংশবৃদ্ধি হতে শুরু করল তখন থেকে প্রাণীজগতের দ্রুত 
উন্নতির পথ সহজ হল। একটি সেলকে ঠিক সমান ভাবে. ছু-ভাগ 
করলে খগ্ছুটি জনয়িতার হুবহু নকল হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত যে- 
স্থলে জনক-জননী ছুটি পৃথক ব্যক্তি থেকে সন্তানের জন্ম, সে স্থলে 
জন্মদাতাদের সঙ্গে সন্তানের একান্তিক মিল থাকতে তো পারেই না, 
সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও একজনের সঙ্গে আর-একজনের যথেষ্ট 
পার্থক্য থাকে । জীবজগতে এত বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য উদ্ভবের মূল 
কারণ সেইজন্য মনে হয় যৌনপ্রণালীতে বংশবৃদ্ধি । 

বৈচিত্র্যপ্রকাশের সাধারণভাবে যে-কারণ- উল্লেখ করা৷ হল তা 
সত্য হলেও আমাদের জানতে বাকি থেকে যায় জীবজন্তর শরীরের 
এত রকমের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় অবয়ব, যন্ত্রাদি কী ক'রে সহুষ্টি 
হল। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় জলজন্তই কেবল ছিল, কেনন! 
ডাঙা তখনো জেগে ওঠেনি । আযামিবা অতিক্রম ক'রে একাধিক 
কোষবিশিষ্ট জলজীব যখন দেখা দিল তারা স্থিরভাবে জলে ন৷ 
ভেসে কোনো একদিকে জল ঠেলে যেতে চেষ্টা করতে লাগল । 
সেই অবস্থায় তাদের সামনের দিকের সেলগুলি খাবারের সন্ধান 
সব-প্রথমে পেতে লাগল এবং বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সব-প্রথম 
তাদেরই সংঘর্ষ হতে লাগল। সামনের দিকের সেলগুলি 
কাজেই খাবার সংগ্রহ করা, শত্রুকে এড়ানো বা দমন করা, দিক 


২৬ প্রাণতত্ব 


নির্র করা প্রভৃতি আবশ্যক কাজগুলির ভার নিয়ে নিজেদের 
বিশেষভাবে তার উপযোগী ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে 
লাগল। এই চেষ্টার ফলে জীবদেহের মস্তি আস্তে আস্তে গড়ে উঠল । 
প্রথমে আহার্ষ বস্তু ভিতরে নেবার জন্য মুখগহবর ও গলনালি, পরে চোখ- 
কান প্রভৃতি বাহেন্ডিয়গুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজ দেখ! দিল। পারি- 
পাশবিক অবস্থার ভিন্নতা বা পরিবর্তন অন্থসারে জীবদেহের এই নব অঙ্গ- 
প্রত্যর্দের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পেতে লাগল । প্রয়োজনবোধে লেজ, ডানা) 
হাত, পা প্রভৃতি বহিরঙ্গ এবং পাকস্থলী, অন্তর, ফুসফুস, হৃদয় প্রভৃতি 
বিভিন্ন অন্তরঙ্গগুলি প্রকাশ হল । 

জীবদেহের সেল-সমষ্টিকে একটি রাষ্্রসেনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
আধুনিক যুদ্ধে নানাপ্রকারের ফৌজ নিযুক্ত হয়; আকাশযুদ্ধে বিমান- 
বাহিনী, জলযুক্ষে নৌবহর, ডাঙায় ট্যান্বকোর, অশ্বারোহীদল ও পদাতিক- 
বাহিনী, খাবার সরবরাহের জন্য রশদবিভাগ, রাস্তাঘাট বানাবার জন্য 
মাইনার্স ও স্তাপার্স ইত্যাদি নানা কাজের জন্য বিভিন্পপ্রকার ফৌজের 
ব্যবস্থা আছে। আমাদের শরীরের সেলের রাজন্বেও এই ধরনের ব্যবস্থা 
দেখতে পাওয়া যান্স। এক-এক রকমের সেল দলবদ্ধ হয়ে এক-একটি 
অঙ্গ বা যন্ত্র তৈরি করে তুলেছে। যার যেমন কাজের ভার তারা সেই 
কাজের উপযোগী হবার জন্য নিজেদের গঠন পরিবর্তন করে ফেলতে চেষ্টা 
করে।  মাংসপেশীর সেলগুলি খুব সরু লঙ্বা হল তাদের রিশেষ 
কাজের সুবিধার জন্য ; রক্তের সেলের লম্বা হবার প্রয়োজন নেই ব'লে 
তারা৷ চাকা-চাকা থাকল রক্তপ্রবাহে চলাচলের সুবিধার জন্য | জীব- 
দেহের অন্গপ্রত্যব্দের বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে কাজের ভাগাভাগি এই 
প্রণালীতে গড়ে উঠেছে। 

জীবজন্তর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায় বিজ্ঞানীদের 
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কাছে এখন সুস্পষ্ট । ধাপে ধাপে কী প্রণালীতে, কেমন ক'রে, যুগ যুগ 
ধরে ক্রমশ প্রগতির পথে জীবনধারা এগিয়ে চলেছে তার সমস্ত স্ত্র 
তাদের জানা হয়ে গেছে। প্রাক যুগে আ্যামিবার ষ্যায় প্রোটোজোয়া, 
ব্যাকটিরিয়! ও অন্যান্য এককোষী জীব নিয়ে জীবজগৎ শুরু হয়। ক্রমশ 
ভলভক্স, স্পঞ্জ, স্পাইরোগাইরা, জেলিমাছ, সামুদ্রিক আযানিমোন প্রভৃতি 
খুব সাদাসিধা অথচ একাধিক-কোষী জলজীবের উৎপত্তি হয়। এই সব 
জীবে মস্তিদ্ধ বা অন্ত বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কোনো চিহ্ন দেখা দেয়নি । 
ক্রিমির মতে! এক রকম চ্যাপটা পোকার ( ৫ ০25 ) মন্তিক্ষের 
স্ুত্রপাত হয় এবং রাউণ্ড ওয়ার্মে (00000. অ০ ) রক্ত ও অন্ত্রনীলির 
অল্পন্বল্প ইঙ্গিত দেখা যায় । 

বহুকাল পর্যন্ত এই সব ক্ষুদ্র জলচরেরা পৃথিবীর বিস্তৃত জলরাশি 
প্রাণময় করে রেখেছিল । এদের কোনো কোনো জাতের মধ্যে অন্ত 
অন্বপ্রত্যঙ্গের সুচনা পরবর্তী কালে দেখা যায় বটে কিন্তু একটি বিশেষ 
দেহাংশের অভাব থাকাতে এই জাতীয় জীবমাত্রকেই invertebrate 
অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন বল! হয় । জলের মধ্যে দ্রুত চলাচলের প্রয়োজনের 
তাড়নায় মাছদের মধ্যে প্রথম শিরদাড়া দেখা দিল। শিরদাড়া হবার 
পর থেকে প্রাণীদের আরো তাড়াতাড়ি উন্নতির পথ যেন খুলে গেল । 
তাদের মধ্যে তখন কেউ কেউ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়ল । জলের 
মাছ থেকে ভাঙার সরীস্থপ একটি ধাপমাত্র, সহজেই এই পরিবর্তন হতে 
পেরেছিল । এখনো কয়েক রকম মাছ দেখা যায় যারা ভাঙার উপর 
দিয়ে কোনোমতে চলে যেতে পারে । এ 

টিকটিকি-গিবগিটি জাতের জন্তরাই প্রথমে পৃথিবীর জমি দখল ক'রে 
রাজত্ব বিস্তার করে। ছোটো গিরগিটি আর প্রকাণ্ড ডাইনোসর একই 
জাতের। এর! ভাঙা জমি অধিকার ক'রেই ক্ষান্ত হল না, আকাশে 
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ওডবার চেষ্টাও করতে লাগল । সরীস্থপের পরেই তাই পাখি স্থট্ি 
হতে দেখ| বার়। হাতের বদলে ডানা তৈরি ক'রে ফেলে তারা 
্বচ্ছন্দচিত্তে বিমানবিহারী হয়ে পড়ল । এদিকে ভাঙার জন্তদের মধ্যে 
স্তন্যপায়ী জাতের সৃষ্টি হয়ে, ক্রমোন্নতির পথে তার! একটা বড়ো রকম 
ধাপ এগিয়ে গেল। কুকুর, ঘোড়া, গৌরু, বাদর প্রভৃতি জন্তদের 
আবির্ভাব হল। তারপর জন্তজানোয়ার থেকে ক্রমশ মান্য কী 
ক'রে গড়ে উঠল, মানুষের কাছে সে একট] গুরুতর তথ্য হলেও এ- 
কথা বলতেই হবে যে, খুব হাল আমলেই এটা হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তনের 
লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী ইতিহাসে সে একটি অতি নগণ্য অধ্যায়। জন্তদের 
উল্লিখিত ধারায় ক্রমবিবর্তনের স্দে সঙ্গেই উদ্ভিদ-জগতও ক্রমশ গড়ে 
উঠেছে। এদের বেলাতেও সামান্য ও সহজ রকমের আরম্ভ থেকে 
ক্রমে ক্রমে অভিনব জটিলতার স্থষ্টি হয়ে গাছপালার এত বৈচিত্র্য 


হয়েছে। 


দেহক্রিয়াতত্ব_ জন্তর 


আযামিবা বা ব্যাকটিরিয়ামের দেহগঠন বোবা! সহজ । এই জাতীয় 
জীবের একটিমাত্র সেল ; খাওয়াদাওয়া, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, জীবনধারণের 
যাবতীয় কাৰ্যপ্ৰণালী, বিশেষ কোনো! যন্ত্রের বিনা সাহায্যে অতি সহজ 
উপায়ে তারা চালিয়ে যেতে পারে । কিন্ত ক্রমবিবর্তনের ফলে উচ্চাঙ্গের 
জীবজন্থদের দেহ যন্ত্বহুল হয়ে পড়েছে__শরীরচালনার প্রত্যেক 
কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ অবয়ব বা যন্ত্রের স্থষ্টি হয়েছে । শরীরের 
গঠন এবং তার অন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্দপ্রত্যন্দের কার্যপ্রণালী ভালো ক'রে 
বুঝতে গেলে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি জানা দরকার। দেহবিজ্ঞানের 
সুক্স আলোচনার ভিতর প্রবেশ না ক'রে শরীরচালনার মোটামুটি 
নিয়মগুলি বোঝবার আপাতত চেষ্টা করা যাক । এই উদ্দেশ্যে মানুষের 
শরীরের উদ্দাহরণ অধিকাংশস্থলে দিলে বোধ করি অন্যায় হবে না। 
জন্তুর শরীরে যে-সব যন্ত্র আছে মান্ুষেরও ত! মোটামুটি আছে, উপরন্তু 
মানুষের বেলীর কতক বিষয়ে (বিশেষত নার্ভমণ্ডলীর-) অনেক উন্নতি 
দেখতে পাওয়| যায়। এই অধ্যায়ে মানুষের শরীরক্রিয়া সম্বন্ধে যে 
আলোচনা করা যাবে উন্নতশ্রেণীর ভন্তমাত্রে তার অধিকাংশ বিবরণ বা 
নিয়ম খাটবে। উদ্ভিদের দেহতত্ব সম্পূর্ণ পৃথক__তার বিষয় পরে বলা 
হবে। 


 সঞ্চলন 


জড় বস্তুর সঙ্গে জীবের একটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে জীব 
সচল। গাছপালা বাদ দিলে চলাফেরাটাই অন্য প্রাণী মাত্রের বিশিষ্ট 


লক্ষণ বলা যেতে পারে | 


৩০. প্রাথতত্ব 


জন্তদের সেইজন্য নড়াচড়ার উপযোগী নানা রকম অঙ্গ দেখতে 
পাওরা যার । মাছের লেজ, পাখনা, মায় সমস্ত শরীরের গঠন জলের 
মধ্যে দ্রুত সন্তরণের বিশেষ উপযোগী । আকাশে ওড়ার পক্ষে পাখির 
ডানার কী চমৎকার গড়ন তা আমরা এখন বেশ বুঝতে পার্ছি। 
উড়ন্ত জাহাজের (৪9:০9180০ ) যতই উন্নতি হচ্ছে তার চেহারা ততই 
পাখির শরীরের অনুরূপ হয়ে আসছে। ডাঙার জন্তরাও বড়ো কম যায় 
না; ঘোড়া, কুকুর, হরিণ বেশ দ্রুত ছুটতে পারে; ছুটিমাত্র পা নিয়ে 
মানুষও ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে অনেকটা পাল্লা দিতে পারে ॥ এদের 
তুলনায় গাছপালা নিতান্ত স্থাণু, কিন্ত তাদের একেবারেই যে গতিবিধি 
নেই তা নয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সবস্দ্ধ নড়তে ন। 
পারলেও গাছের অঙ্গপ্রত্যদ যে নড়ে বেড়াতে পারে, তা কোনো 
লতার বেয়ে ওঠবার প্রণালী লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে। 

জীবদের চলবার কৌশল নানাবিধ : 

(১) শামুক চলে টেনে টেনে, শরীরের মাংসপেশীর একবার 
ংকোচন ও পরে, প্রসারণের দ্বারা । সাপেরও চলার প্রণালী এ-রকম। 

(২) যাদের পা আছে তারা ঠেলে চলে। শক্ত মাটিকে ভর 
(19৮৪) ক'রে ঠেলে এগিনে যায়। সেইজন্য যেখানে ভালো! লিভার 
পাবার উপায় নেই, যেমন জলের মধ্যে বা নরম কাদার উপর, তারা 
চলতে পারে না। 

(৩) জল ঠেলে মাছ চলে । এতেও লিভারের দরকার, কিন্ত 
তরল পদার্থে লিভার কম পাওয়া যায় বলে ঠেলবার অঙ্গুলি চওড়া 
করতে হয়েছে। দীড়ের মতে। একবার ডাইনে আর-একবার বায়ে 
ঠেলা মেরে মাছ সাতার কাটে । 

(৪) ছু-দিকে সমানভাবে ঠেলা মেরে চলা) যেমন চলে জলের 
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মধ্যে কচ্ছপ পায়ের সাহায্যে, আকাশে পাখি বা প্রজাপতি ডানায় ভর 
ক’রে। 

চলাচলের জন্য যেমনই ব্যবস্থা থাক্‌ না কেন, ঠেলা মারার দরকার ; 
সেটা করতে গেলে শরীরে এমন শেল থাকা চাই যা রবারের মতো 
সহজে ছোটো বড়ো হতে পারে। জন্তদের দেহের এই সংকোচনশীল 

হসল অংশকে পেশী (দ%৷৪০!e ) বলে। পেশী ছু-রকমের হয় : 

(১) স্বায়ত্ত পেশী ( Voluntary muscle )__এর সেলগুলি 
সুতোর মতো সরু ও এক ইঞ্চির বেশি লঙ্গা নয়। মানুষের হাতের 
বাইসেপ (71997৪) পেশী পাচ লক্ষ আন্দাজ এই শ্রেণীর সেল দিয়ে 
তৈরী। সেলগুলি একদন্ধে গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে ব'লে মাংসপেশী 
দেখতে যেন পাকানো দড়ির মতো | 

স্বায়ত্ত পেশীর সংকোচন, প্রসারণ আমাদের ইচ্ছাধীন। এদের 
কাজ হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যন্দের হাড়গুলিকে দরকার মতে| নাড়ানো। নাড়াবার 
স্থবিধার জন্য পেশীর একদিক একট! হাড়ে, অন্য দিক অন্ত হাড়ে 
আটকানো থাকে। যথন যেদিকে সংকুচিত হয় তথন সেই দিকে 
হাড়কে টেনে আনে । জন্তজানোয়ারের অন্বপ্রত্যন্দের যা কিছু চালনা 
উক্ত প্রণালীতে হাড় ও মাংসপেশীর সহযোগে হয়। আমাদের শরীরে 
কম ক'রে দু-শো। স্বায়ত্ত মাংসপেশী আছে । 

এই শ্রেণীর মাংসপেশীর খুব তাড়াতাড়ি ছোটো বড়ো হবার ক্ষমতা 
দেখা যায়। মগজ থেকে হুকুম পেলেই এর! মুহুর্তের মধ্যে যেমন 
সংকুচিত হতে পারে তেমনি আবার ভ্রুত প্রসারিত হতে পারে। 
আমাদের শরীরের কোনে! কোনো! স্বায়ত্ত মাংস-পেশী এক সেকেণ্ডের 
মধ্যে অনায়াসে তিনশো বার অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০১৮০১০০০ বার ছোটো- 
বড়ো হতে পারে । মানবের তৈরী খুব কম যন্্ই আছে যার গতি 
এত দ্রুত । 
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(২) অনায়ত্ত . পেশী_ (Involuntary muscle ) এদের 
বিশেষ গুণ এই যে, এদের চালনা করবার জন্য দেহীর ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন হয় না_নিজে থেকেই তারা সংকুচিত ও প্রসারিত হতে 
পারে। গতিও এদের অপেক্ষাকৃত ধীর। এই পেশীগুলির ব্যবহার 
শরীরের অন্তরিক্রিয়সমূহে, যাদের নড়াচড়া আমাদের প্রত্যক্ষগোচর 
নয় । পাকস্থলী, অন্তর, হৃদ্যন্ত প্রভৃতি দেহ্যন্ত্রের যে স্পন্দন (1bythmic 
movements ) তা আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে চলতে থাকে। শরীরের 
ভিতরের এই সব কলকবজা চলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনায়ত্ত মাংসপেশীর 
সাহায্যে । 


শ্বাস-প্রশ্বাস 


জীবমাত্রেরই জীবন ধারণের জন্য শক্তির দরকার, সেই শক্তি যে- 
কোনো! উপায়েই হক না কেন জুগিয়ে দেয় অক্সিজেন । হাওয়াতে 
অক্সিজেন আছে অফুরন্ত পরিমাণে | জীবদের পক্ষে এই অত্যাবশ্যকীয় 
পদার্থটি সেইজন্য হাওয়া থেকে নেওয়াই খুব সুবিধা । 

জন্তদের শরীরের মধ্যে হাওয়া প্রবেশের দ্বার নাকের ছুই গর্ত। 
গর্ত দুটি নাকের শেব-ভাগে গলার কাছে এসে মিশেছে একটি মোটারকম 
নালিতে । এই শ্বাসনালি 6:09 3” ব্যাসের পাইপের মতো এবং গলার 
কাছ থেকে সোজা নেমে গেছে ফুসফুসে | হৃদয়ের একটু পিছনে ছুই পাশে 
ফুসফুসের ছুই থলি । ফুসফুসের নিকটবর্তী হয়ে শ্বাসনালিকে সেইজন্য ' 
দু-ভাগ হতে হয়েছে এই দুটো থলির সঙ্গে যুক্ত হতে। উপনালি 
দুটিকে ব্রহ্কাই (0:02981) বলে । ব্রঞ্কাই উপনালি অসংখ্য বার ভাগ 
হয়ে অত্যন্ত সরু সরু সুন্মনালির জানিতে ফুগফুসের ভিতর ছড়িয়ে গেছে 
এবং শেষ হয়েছে ৪1৮901?তে । ফুসফুসের ভিতরটা স্পঞ্জের মতো। 


এবং ধমনী সেখানে যুক্ত 
হয়েছে হৃদয় থেকে । 
তাদের স্ুন্ম নালির 
পাশাপাশি অবস্থিত শ্বাস- 
নালির শেষ সীমান্তগুলি | 
শিরার দ্বারা আনীত 
দুষিত . রক্ত ফুসফুসের 
হাওয়া থেকে অক্সিজেন 
নিয়ে তাজ হয়ে চলে 
যায় ধমনীতে । লাল 
রক্তকণিকার মধ্যে যে 
লাল রং আছে-__ 
হেমোগ্লোবিন (॥9em০- 
globin )_তার অক্সি- 
জেন গ্রহণ করার অদ্ভুত 
ক্ষমত|। রক্ত অক্সিজেন 
গ্রহণ করে এবং কার্বন 
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তার ফ্লৌপরা মাংসপিণ্ডের সর্বত্র অসংখ্য শিরা-উপশিরা নালি-উপনালি 
জালের মতো 91011 গুলিকে আবৃত করে রেখেছে । রক্তবাহী শিরা 


১২. মানুষের শরীরের ভিতরের 
কয়েকটি প্রধান ইন্দ্রিয় 
ক. অন্ননালি খ. ফুসফুস্‌ ( বাঁদিকের থলি ) গ. ঘ. 
ঝ. হৃদ্যস্ত্রের বিভিন্ন অংশ ৬. ডায়াক্রাম চ. পাকস্থলী 
ছ. পেটের গহ্বর জ. ক্ষুদ্রান্তর এ. বুকের গহ্বর 


- ট. ফুসফুসের বাইরেকার আবরণ, প্রুরার গহ্বর 


ঠ. যকৃত ড. বৃহৎ অন্তর ঢ. আাপেণ্ডিকস 


ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে) শ্বাস নেবার সময় অক্সিজেন 
ফুসফুসের ভিতর ঢোকে, রক্ত তা নিয়ে যে ০০2 পরিত্যাগ করে, নিশ্বাসের 
সঙ্গে সেটা নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। শিরার ছার! আনিত রক্তে 
০০5 অধিক থাকে এবং &l৮eliর বায়ুতে ০ অধিক থাকে। ফুসফুসের 
এ মধ্যে এই ছুই গ্যাসের বিনিময় হয়। শ্বাসবায়ূতে শতকরা ২০ ভাগ 


| 
| ৩ 


| 
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০ থাকে আর '০৪ ভাগ ০০2 থাকে, এই বিনিময়ের ফলে প্রশ্বাস 
বায়ুতে ১৬ ভাগ ০ এবং ৪ ভাগ ০০২ হয়ে ষায়। 
নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত হাওয়া যাবার পথ রয়েছে বটে কিন্ত 
প্রতিনিয়ত সমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে কী ক’রে। হৃদ্যন্তের মতে 
ফুসফুসের আপনা থেকে স্পন্দনের কোনো ব্যবস্থা নেই। হাওয়া 
আমাদের টেনে নিতে হয়, আপনা থেকে ফুসফুসে ঢোকে না। পাঁজরের 
হাড়গুলি নরম ব*লে তাদের গায়ে যে মাংসপেশী লাগানো! আছে তাদের 
খিকোচন বা প্রসারণের সঙ্গে সমস্ত পাঁজর সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। 
পাঁজরের হাড় এমন একটু বাকাভাবে সাজানো ও পেশীগুলির বন্ধন 
এমন কৌশলে থে ( কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগতে পারে) 
ংসপেশীর সংকোচনেই আমাদের বুক ফুলে’ ওঠে, প্রসারণে নয়। 
বুক ফোলালেই নাক দিয়ে হাওয়ার টান পড়ে, তাকেই শ্বাস নেওয়া 
বলি। এ ছাড়া আর-এক উপায়ে বুক ফোলানো যায়। বুকের গহ্বর 
ও পেটের গহ্বরকে পৃথক করে রাখে মধ্যে একটি পাতল! ও গন্ুজারুতি 
ংসের পর্দা (1900:887) )। এই পর্দার গায়ে যে-সব পেশী আছে 
তারা পর্দাটার আকার পরিবর্তন করতে পারে। এই পরিবতানের 
ফলে যখন বুকের ভিতরকার আয়তন বেড়ে যায়, তখন শ্বাসনালি দিয়ে 
ফুসফুসের ভিতর হাওয়া ঢুকতে চায়। এই ছু-রকম প্রণালীর সাহায্যে 
আমরা শ্বাস নিই। স্বীলোকেরা বেশির ভাগ পাঁজরের সাহায্যে শ্বাস 
নেয়, পুরুষরা ডায়াফ্রাম দাবিয়ে সেই কাজ করে। 
শ্বাসের সঙ্গে যে-হাওয়| আমরা ফুসফুসের ভিতর টেনে নিই তা সব 
সময় পরিফার নির্মল হাওয়া নাও হতে পারে। আকাশের হাওয়াতে 
ধোঁয়া, ধুলো, ব্যারামের বীজ কত কিছু থাকে। সেগুলি ফুসফুসের 
রক্তের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি করতে পারে। দুষিত হাওয়া ফুফুসে 
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ঢোকবার আগে তাকে শোধন করে নেবার জন্য নাকের মধ্যে ব্যবস্থা 
রয়েছে । নাকের ভিতরে চুল আছে, তার কাজ হচ্ছে ধুলোর কণা 
আটকে দেওয়া । নাকের ভিতরটা তা ছাড়া সর্বদা ভিজে ও চটচটে থাকে 
তাতেও ধুলো! প্রভৃতি যে-সব ক্ষতিকর পদার্থ হাওয়ার সঙ্গে চলে আসে 
সেগুলি আটকে যায়, ফুসফুসে ঢুকতে পারে না। এইজন্যই মুখ দিয়ে 
শ্বাস নিতে ভাক্তাররা-বারণ করেন, নাক দিয়ে নিশ্বাস নিলে হাওয়ার 
দোষ অনেকটা কেটে যায়। 

হৃংস্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাম এই ছুটির কাজ নাতে চলা জন্তদের 
পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় যে, আমরা এই ছু-রকম কার্য- প্রণালীকে 
জীবনেরই লক্ষণ ব’লে ধরে নিয়েছি। মানুষ বেচে আছে কি মরে 
গেছে জানতে গেলে প্রথমেই নাড়ী টিপে বা বুকে হাত দিয়ে দেখি এই 
ছুটি কাজ চলছে কি না। কথায় বলে-_-বতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ । 


রক্তপ্রবাহ 


রক্তের সঙ্গে আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় ; কিন্তু জন্তদের 
শরীরে কেন এত রক্ত থাকে, তার কী কাজ, সে-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা 
সকলের না থাকতেও পারে । রক্তের যে প্রয়োজন আছে, রক্ত না 
থাকলে কোনে! জন্ত যে বাচতে পারে না তাও আমরা বুঝি । ম্যালেরিয়া 
রোগ ধরলে তার জীবাণু রোগীর রক্ত খেয়ে ফেলে, রোগী ক্রমশ দুর্বল 
হতে থাকে। তখন কুইনিন ওষুধ্‌ দিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে 
মারবার চেষ্টা করতে হয় রোগীকে বীচাবার জন্য । জন্তর শরীরে রক্ত 
থাকলেই কেবল হয় না, সব সময়েই তার প্রবাহ থাকা চাই। রক্তের 
প্রবাহ বন্ধ হলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে । 

শরীরের মধ্যে রক্তপ্রবাহকে চালিয়ে রাখবার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র 
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আছে। ফুসফুস, হৃদয়, বর, কিডনী প্রভৃতি দেহের ভিতরের প্রায় সব 
যন্্গুলিকেই এই কাজে সাহায্য করতে হয় । এই বন্ত্গুলি নিয়ে যেন 
একটা মস্ত কারখানা দেহের মধ্যে চলছে, কোথাও রক্ত পরিফ্ার হচ্ছে, 
কোথাও পাম্প হচ্ছে, কোনো 
যন্ত্র তার ময়লা টেনে নিয়ে 
শরীর থেকে বের করে দিচ্ছে, 
কোনোটা তার খাদ্য জোগান 
দিচ্ছে, . ইত্যাদি। সকলেই 
ব্যস্ত এই সপ্ীবনী শক্তিধারা 
সর্বাংশে অবিক্ৃত- 
ভাবে যাতে প্রবাহিত হয় । 
রক্ত যে.লাল কালির মতো 

রঙিন পদার্থ এটা মনে করলে 
চলবে না। এর তরল অংশ ১৪. লাল রক্তকণিকা৷ k 
প্রায় জলেরই মতো, বিশেষ কোনো রঙ নেই । সেই বর্ণহীন 
জলীয় অংশে ভাসছে অসংখ্য রক্তকণিকা তার কতকগুলি সাদা, 
বেশির ভাগই লাল রঙের | এই দ্বিতীয় প্রকারের সেলগুলির রং থেকেই 
রক্ত লাল দেখায় । লাল রক্তকণিকা ( red corpuscles ) দেখতে 
গোল গোল চাকির মতো, তা*রা এত ছোটো! যে তাদের ৩৫০০ এক 
লাইনে সাজিয়ে রাখলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জোড়ে । সাদা রক্ত- 
কণিকাগুলি (193006593 ) আর একটু বড়ো। অগুবীক্ষণের সাহাব 
রক্তকণিকা অনায়াসে গোনা যায় । এক বিন্দু ( এক cubic millime- 
£1 ) রক্তে প্রায় দশ হাজার সাদা ও পঞ্চাশ লক্ষ লাল কণিকা থাকে। 
এত অপংখা পরিমাণে লাল রক্তকণিকা থাকাতেই রক্তের রং অত'লাল। 


১৩. রক্তের শ্বেত কণিকা 


দেহক্রিয়াতত্ব ৩৭ 


শরীরের মধ্যে রক্তের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে সমস্ত অজপ্রত্যব্দের 
প্রত্যেক সেলের কাছে খাদ্য পৌছে দেওয়া এবং তাদের পরিত্যক্ত 
অপ্রয়োজনীয় অংশ নিফ্ধাশন করা । লাল রক্তকণিকা বিশেষভাবে এই 
» কাজে ব্রতী । সেগুলি পাকস্থলী 
থেকে খাদ্যরস যেমন বহন করে 
আনে, সেই সঙ্গে ফুসফুস থেকে 
অক্সিজেনও সঞ্চয় করে আনতে 
পারে। লাল রক্তকণিকার 
প্রোটোপ্র্যাজমের ভিতর হেমো- 
গ্লোবিন (haemoglobin ) 
নামে এক রকম লাল রং ভরা 


১৫. রক্তপ্রবাহ থাকে। পূর্বেই বলেছি হেমো- 
ধমনীর নালি উপনাঁলির মধে৷-রক্তকণিকার  গোবিনের হাওয়া থেকে অক্সি- 
সারি দ্রষ্টব্য জেন নেবার বিশেষ ক্ষমতা 


আছে। শ্বাসের সঙ্গে যখন ফুসফুসে হাওয়া ঢোকে সেই সময় 
রক্তের লাল সেলগুলি অক্সিজেন সঞ্চয় করে এবং প্রবাহকালে শরীরের 
সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সেই অক্সিজেন জোগায় । তারা যে ০০2 ত্যাগ 
করে রক্তের লাল কণিকাগুলিই আবার তা বহন করে এনে ফুসফুসের 
ভিতর ছেড়ে দেয়। ফুসফুস নিশ্বাসের সঙ্গে সেই গ্যাস বাইরে বের করে 
দেয়। 
সাদা রক্তকণিকার সম্পূর্ণ অন্য রকম কাজ। তারা৷ পাহারাওগ়ালার 
কাজ করে, শরীরের মধ্যে কোনো! শত্রু ঢুকলেই তাদের আক্রমণ ক'রে 
ংস করবার চেষ্টা করে। ঘরে বাইরে মানুষের নানান শক্ত তো! 
আছেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভীতিকর হল অদৃশ্য শক্ত । হাওয়াতে, 
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' জলে, মাটিতে, খাদ্যদ্রব্যে আশেপাশে সর্বত্র অসংখ্য রোগবাহী ব্যাকৃটিরিয়! 
রয়েছে । এদের ছুটি-একটিও আমাদের শরীরে বাসা বাধলে যথেষ্ট 
অনিষ্ট করতে পারে। কোনো কাটা ঘা বা নাক, মুখ, চোখ, ফুসফুস 
প্রভৃতির পাতল! আবরণের ভিতর দিয়ে যখনি এদের কেউ রক্তের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে তৎক্ষণাৎ সেই অঞ্চলের সাদা রক্তকোব চারিদিক থেকে ছুটে 
এসে এদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। সবসময় এই যুদ্ধে সাদা 
রক্তকণিকাগুলির জিত হয় না, এরা হার মানলেই আমাদের বিপদ; 
কলেরা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়া-জনিত রোগে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই সব শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য 
সাদ! রক্তকোষ অহরহ সজাগভাবে পাহারার কাজ করে; দক্ষ সেনার 
মতো! লড়াই করতে তারা সর্বদাই অভ্যন্ত | 

শরীরে রক্তের কাজ ঠিকমতো চলতে থাকে যদি সর্বদা নদীর জলের 
মতো তার প্রবাহ থাকে। প্রত্যেক অল্রপ্রত্যন্সের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের 
ভিতর স্রোত যাতে বয়ে যেতে পারে তার জন্যে ছু-রকম নালি 
আছে; আর রক্তের শ্োত বহমান রাখবার জন্য এই ছুই 
শ্রেণীর নালি যোগ করে মাঝখানে রয়েছে হদ্যন্ত্র। অঙ্গার গ্যাস 
এবং পরিত্যক্ত অন্যান্য দ্রব্য বহন করে এনে শিরাগুলি হৃদ্যন্ত্রে ময়লা 
রক্ত ঢুকিয়ে দেয়। হৃদ্যন্ত্রের গড়ন একটি ডবল ( double-acting ) 
পাম্পের মতো । সব সময়ই সে ধুকধুক করে ও একদিকে শিরা থেকে 
ময়লা রক্ত টেনে নেয়, অন্য দিক থেকে ভালো রক্ত ধমনীর মধ্যে ঠেলে 
পাঠিয়ে দেয় । চলাচলের পথে সে দু-বার হৃদয়ে টোকে। শিরার ময়লা 
রক্ত হৃদ্যস্ত্রের দক্ষিণাধের নিকটবর্তী ফুসফুসে যায় সংস্কারের জন্য । 
অক্সিজেনে পূর্ণ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আবার সেই রক্ত হৃদযন্ত্রের 
বামার্ধেফিরে আসে । হৃদয় তখন এই অক্সিজেন-পরিপুষ্ট রক্ত ধমনীর 
ভিতর দিয়ে শরীরের সীমান্ত অবধি ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। 
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হৃদয় এক মুহে র জন্যও বদ্ধ হলে. চলে না, তাকে অহরহ পাম্প 
করতে হচ্ছে রক্তের প্রবাহ বজায় রাখবার জন্য । সে কী রকম জোরে 


১৬. শরীরে রক্ত-চলাচলের প্রণালী 
ক. ফুসফুস খ, হৃদয় গ. যকৃৎ ঘ. অন্ত্রনালি উ. কিডনী চ. মাংসগেশী 


পাম্প করে তার প্রমাণ পাই যখন কাটা ঘা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত 
বেরোতে দেখি; তার জোর কম বেশি হচ্ছে কিনা মাপতে পারা! যায় 
হাতের নাড়ী টিপে দেখে । সুস্থ দেহে হদ্যস্্ মিনিটে প্রায় পঁচাত্তর বার 
ধুকধুক করে। শরীরের কোনো পরিবতন হলেই হৎস্পন্দনেরও 
ব্যতিক্রম হয়। নাড়ী দেখে সেইজন্য ডাক্তার ও কবিরাজের! ঠিক ধরতে 
পারেন শরীরের তখনকার অবস্থা কী রকম। 


৪০ প্রীণতত্ব 
পুষ্টি 

খাওয়া দরকার শরীরে পুষ্টির জন্য__এ রকম কথ! প্রায়ই আমরা 
বলে থাকি, কিন্ত পুষ্টি বলতে কী বোঝায় কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস-ক"রে 
বসে তবে মুশকিলে পড়তে হয়। খাগ্ছের দ্বারা শরীরের কী কী প্রয়োজন 
সাধন হয় জানলে তবেই পুষ্টির সঠিক অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। 

(১) খাবার জিনিস থেকে শরীরের সেল শক্তি আহরণ করে। 
শক্তির প্রয়োজন হয় ছুটি কারণে : কাজ করার জন্য এবং শরীর সবসময় 
সমভাবে গরম রাখার জন্য। 

(২) খাবার দরকার বৃদ্ধির জন্য । শরীরের কোনে অংশ বাড়তে 
গেলে সেখানকার সেলের সংখ্যা বাড়াতে হয়। একটা থেকে ছুটো। 
শেল হলেই নতুন সেলটির জন্য অতিরিক্ত খোরাক দরকার। যে-যে 
পদার্থে সেল তৈরী সেই সব পদার্থ ই মাপমতো জোগান দেওয়া চাই। 
সেইজন্য বাড়তি বয়সে বেশি খেতে হয়, বুড়ো বয়সে কম খেলেও চলে । 

(৩) খাওয়া দরকার শরীরের নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষয়পুরণের জন্য । 
আমাদের শরীরে সেলের কিছু কিছ ক্ষয় সব সময়েই হয়। যে-সেলগুলি 
মরে যায় তাদের জায়গার নতুন সেল তৈরি করতে হয়। তা ছাড়া 
শরীরচালনার কাজে দেহবন্তরও ক্ষয় হয় যথেষ্ট। অপঘটনের ফলে 
শরীর যে-সব বস্তু ঘাম, প্রস্রাব প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রতিনিয়ত 
পরিত্যাগ করে তাও পূরণ কর! দরকার । 

যে-প্রয়োজনগুলির কথা উপরে বল! গেল, সেই প্রয়োজন-সাধন 
মে শব আহাধবন্তর দ্বারা হয় তারাই শরীরকে পুষ্টি দিতে পাবে। 

আহাধবস্ত ছাড়াও আর-একটি জিনিস দরকার--জল। আমাদের 
শরীর যে-উপাদান দিয়ে গঠিত তার অর্ধেকের বেশি হচ্ছে জল। 
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গায়ের চামড়া ও ফুসফুস দিয়ে এবং প্রন্রাবাকারে ক্রমাগত জল বেরিয়ে 
যাচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য মাহুষকে দিনে অস্ততপক্ষে হু-সের জল 
খেতে হয়। এই ক্ষতিপূরণ ছাড়া শরীরের পুষ্টির; কাজেও খানিকটা 
জল লাগে। 

শরীরের পোষ্টাইয়ের জন্য যে সব জিনিস খেতে হয় মোটামুটি তিন 
শ্রেণীতে তা ভাগ করা৷ যেতে পারে : 

১. কার্বোহাইডেেট-_শ্বেতসার | 

২ ফ্যাট__স্েহপদার্থ | 

৩. প্রোটিন__যে-াগ্বস্ততে নাইট্রোজেন আছে। 

ভাত, আলু, এরারুট, বালি, চিনি প্রভৃতি খাবারগুলি কাবোহাইডেেট 
শ্রেণীতে পড়ে । ঘি, তেল, চবি প্রভৃতি ল্লেহ্পদার্থমাত্রই ফ্যাট 
শ্রেণীভুক্ত । এই ছুই শ্রেণীর পদার্থই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
দিয়ে তৈরী। কাৰন ও হাইড্রোজেন থাকাতে এরা অক্সিজেনের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়ে শরীরে উত্তাপ জোগার | বায়ু থেকে সেই অক্সিজেন আমরা 
শ্বাসনালির ছারা গ্রহণ করি। এই দুটি খাদ্যবস্ত আমাদের শরীরে 
হন্ধনের কাজ করে এবং শরীর গরম রাখার সাহায্য করে। 

তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য এদের থেকে একটু তফাত । তাদের ভিতর 
কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তে| আছেই কিন্ত তার সঙ্ে শরীরের 
খুব প্রয়োজনীয় আর-একটি জিনিস__নাইট্রোজেন আছে। প্রোটিন 
প্রধানত 0( কার্বন), ০ ( অক্সিজেন ), নম (হাইড্রোজেন) ও 
( নাইট্রোজেন ) এই চারটে সামগ্রী দিয়ে তৈরী, কিন্ত এ ছাড়াও তার 
ভিতর অল্পবিস্তর থাকে আয়রন, ফসফরাস ও সালফার__তিনটি ধাতব 
পদার্থ । প্রোটিনের গঠন অত্যন্ত জটিল । সব রকম আমিষ খাদ্যে প্রোটিন 
আছে প্রচুর পরিমাণে, ডিমের সাদা অংশ নিছক প্রোটিন। নিরামিষের 
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মধ্যে মুগ, ছোলা প্রভৃতি ভাল, বরবটি, সীম, কড়াইস্থটি এই সব খাস্ছে 
প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রোটিনকেও পোড়ানো যায়, কিন্ত শরীরের মধ্যে 
প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে সেলের সারপদার্থ সরবরাহ করা । সেলের 
প্রোটোপ্ল্যাজম জিনিসটা, বেশির ভাগই প্রোটিন, কাজেই আমাদের 
প্রোটিন না খেলে চলে না । 

আমরা ঘি তেল প্রভৃতি যে স্রেহপদার্থ খাই সেগুলি পাকস্থলী এবং 
অন্ত্রের মধ্যে জারকরমঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গ্লিসেরিণ 
(glycerine ) ও কতকগুলি এসিডে (1৮15 2০179) পরিণত হয়। 
রক্তপ্রবাহ এইগুলিকে অন্রপ্রত্যৰ্দ নিয়ে গেলে সেখানে পুনরায় নৃতন 
করে ফ্যাটে পরিবতিত হয়। 

প্রোটিন বন্তগুলিরও পেটের ভিতর গিয়ে নানান পরিবর্তন হতে 
থাকে। এই অপঘটন প্রণালীর শেষ ফল হচ্ছে আমিনো-এসিড 
(amino acid )। যে কোনো প্রোটিন বন্তই খাই না কেন তাদের 
জটিল রাসায়নিক যৌগিক গঠন ভাঙতে ভাঙতে পরিণামে কয়েক 
রকম এমিনো এসিডে গিয়ে দ্াড়ায়। এদের রালায়নিক গঠন তেমন 
জটিল নয়__রক্তের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং আমাদের 
. দেহ গঠন বা মেরামত করার কাজে এরাই সাহায্য করে । 

জল ও এই তিন শ্রেণীর খাবার ছাড়াও শরীরের ্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
আরো কয়েকটি জিনিসের দরকার আছে। অল্প পরিমাণে হলেও 
সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ শরীরে 
প্রবেশ করা চাই । জল এবং সাধারণ খাবারে এই সব জিনিস যেটুকু 
থাকে তাতেই আমাদের চলে যায়। তবে বিশেষ কারণে এর মধ্যে 
কৌনো একটি ধাতুর অভাবের দরুন স্বাস্থাহানি হলে চিকিৎসকেরা 
অনেক সময়ে ওষুধ হিসাবে বেশি করে সেটা খেতে দেন। 


তখন 
আমরা এই ধাতব জিনিসগুলির প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করি। 
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আর-এক শ্রেণীর খাছ্য-_ভিটামিন__সম্বন্ধে কয়েক বছর থেকে 

বিজ্ঞানী মহলে খুব আলোচনা ও অনুসন্ধান চলছে দেখা যায় । আমাদের 
" শরীরের পুষ্টির জন্য ভিটামিনের যে বিশেষ প্রয়োজন শে বিষয়ে 

আর সন্দেহ নেই কিন্তু এদের কী ধরনের রাসায়নিক গঠন তা এখনো! 
ঠিক জানা যায়নি | শরীরে এদের কী কাজ তাও সঠিক বলা যায় না__ 
তবে দেখা গেছে ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্যের নানারকম অঘটন ঘটে । 
ভিটামিন না হলেও চলে না, অথচ দরকার যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে। 
সেটুকু পাচমেশালি খাবার থেকেই যথেষ্ট পেতে পারি, সাধারণত পেয়েও 
থাকি তাই । 

শরীরের প্রয়োজনের দিক থেকে যদিও খাদ্যবস্তু প্রধানত তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়েছে, খাবার সময় আমরা কিন্ত সব 
রকম মিলিয়েই খেয়ে থাকি। খাবার হজম করা ও শরীরের অঙ্গ 
প্রত্যন্দের মধ্যে পুষ্টি সঞ্চার করার জন্য যে-সব যন্ত্র রয়েছে তাদের কাজ 
হচ্ছে এই নানাবিধ জটিল খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণ করে এমন সাদাসিধে প্রকরণে 
আনা যা শরীরের সেল সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের 
প্রয়োজনমতো বস্তু সেইগুলি থেকে গড়ে নিতে পারে । 

এই ভাঙার কাজ চিবানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। শ্বেতসারের 
অণুগুলি ভাঙতে লালার সাহায্য লাগে। লালার ভিতর এমন একটি 
জারক পদার্থ আছে যা দ্রব্যগুণবজিত শ্বেতসারের পরমাগুগুলিকে ভেঙে 
দ্রব্যগ্তণান্বিত চিনি করে ফেলতে পারে। ভাত বা আলু যতই কেন . 
চিবিয়ে সুক্ম করে ফেলি তার কণাগুলি ভাত বা আলু আকারে আমাদের 
রক্তের ভিতর প্রবেশ করে তার সঙ্গে গুলে যেতে পারে না, কিন্ত চিনি 
(বিশেষত গ্লুকোজ চিনি) সহজেই যায়। সব শ্বেতসারই গ্লুকোজ 
(৪10০০5) আকারে রক্তে গিয়ে পৌছায়। মুখের ভিতর খাবার 
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চিবোনো দরকার ছুটি কারণে । প্রথমত, ছু-পাটি দাত খাবারের শক্ত 
দানাগুলি ভেঙে লালার সঙ্গে মিশিয়ে নরম এবং হড়হড়ে করে দেয় তাতে 
খাদ্যবস্তু সহজেই গলনানি দিয়ে পেটের ভিতর নেমে যেতে পারে । 
দ্বিতীয়ত খাবারের মধ্যে যে অংশ শ্বেতসার তার সঙ্গে লালার ওতপ্রোত- 
ভাবে সংমিশ্রণে চিনিতে পরিণত করবার যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া তা 
ভালো! ক'রে হতে পারে। গ্লুকোজ আকারে বেচিনি রক্ত গ্রহণ 
করতে পারে মুখের ভিতর কেবল লালার সাহায্যে সে-চিনি তৈরি হয় 
না; লালা কেবল প্রথম বাপ এগিয়ে দেয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় 
পেটের ভিতর গিয়ে । মুখ থেকে খাবার যখন পেটের মধ্যে গিয়ে পড়ে 
তখন. সেখানে হজমী রস প্রধানত হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড ( hydro- 
chloric ‘acid ) তৈরি হয়ে জমে আছে-_লালা খাবারের যে অংশ- 
গুলিকে ভাঙতে পারেনি এই তীত্র এসিড সেই সব খণ্ডগুলি নিয়ে 
তাদের ভেঙেচুরে ফেলতে শুরু করে। ভাত, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার 
খাদ্যের যে অগুগুলি চিনি হবার অর্ধেক পথ এগিয়েছে সেগুলিকে 
পুরোপুরি গকোজে পরিণত করতে তথন দেরি হয় না। পেটের ভিতর 
গিয়ে এসিডের সংস্পর্শে প্রোটিনের দানাগুলিরও নানারকম পরিবর্তন 
ঘটতে থাকে । কেবল হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই কাজ করতে সমর্থ নয় 
তাই তার সঙ্গে অন্য পাচ রকম জারক পদার্থও মিশ্রিত থাকে । 
মুখ থেকে আরম্ভ করে পৌষ্টিকনালির প্রত্যেক অংশেই ( পাকস্থলী, 
দান, যরৎ, অগ্লযাশয় ইত্যাদি ) নানারকম জারক বস নির্গত হয়ে 
খাবারের সন্ধে মেশে । অনেকগুলি 99%5239 দিয়ে জারকরস প্রস্তুত । 
এদের কাজ হচ্ছে খাবারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তাদের পরমাণুর জটিল 
কায়িক গঠন ভেঙে সহজ করে দেওয়া যে-প্রণালীতে এই ভাঙা-চোরার 
কাজ হয় তা বর্ণনা করতে গেলে রসায়ন বিদ্যার সাহায্য নিতে হবে । 


দেহক্রিয়াতত্ব 8৫ 


তাতেও কুলোবে না, কেননা এখনো আমরা সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি জানি 
না। এইটুকু আমাদের জানলেই আপাতত চলবে যে খুব সামান্য 
একটুখানি এনজাইম্‌ অনেকখানি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাতে পারে, কিন্ত 
এনজাইমের নিজের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাছাড়া জানা গেছে 
প্রত্যেক এনজাইমের এক-একটি নির্দিষ্ট কাজ থাকে | লালার ‘টায়ালিন’ 
এনজাইম শেতসারের কণাকে গ্লুকোজ করার একটি ধাপ এগিয়ে দিতে 
পারে মাত্র। তখন অন্য কোনো একটি এনজাইম আর-এক ধাপ এগিয়ে 
নিয়ে যায়। এইজন্য হজম-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে অনেকগুলি এনজাইমের 
দরকার। প্রোটিনের পরমাণু সাধারণত খুব জটিল বলা হয়েছে পূর্বে । 
একে ধাপে ধাপে ভেঙে সহজ পদার্থে পরিণত করতে অনেক পরিশ্রম ও 
পেপসিন প্রমুখ অনেক এনজাইমের প্রয়োজন । প্রোটিন হজমের 
ব্যাপারে এনজাইমের কাজের শেষ পরিণতি হচ্ছে আমিনো-এসিড 
(amino acid )। প্রোটিন-বস্তর এটি খুব সহজ মৌলিক অবস্থা 
এই অবস্থায় অন্ত্রনালির গ! দিয়ে অনায়াসে তা রক্তের ভিতর প্রবেশ 
করতে পারে। ডিম, মাছ বাঁ মাংস প্রভৃতি আমিষ থাছত্রব্যে যে 
প্রোটিন আছে তাকে আ্যামিনো-এসিডে পরিণত করা সহজ কিন্ত নিরামিষ 
প্রোটিনের গঠন বেশি জর্টিল, সেইজন্য তা হজম করা আমাদের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত কঠিন । 

বাইরে থেকে নানারকম খাদ্যবস্তু নিয়ে পুষ্টির উদ্দেশে তাকে ভেঙে- 
চুরে রক্তের ভিতর গ্রহখোপযুক্ত করে তোলার জন্য আমাদের শরীরে 
যে বন্ত্শ্রেণী আছে তার সাধারণ নাম পৌঁষ্টিকনালি। তার স্থানে স্থানে 
নানান যন্ত্র অবস্থিত থাকলেও মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্যন্ত একটা 
ধারাবাহিক নালি চলে গেছে_তাই এই যন্ত্রপ্রণালীর নামে নালি কথাটার 
বাবহার ন্যায়-সংগত। পৌষ্টিকনালির অংশ বিশেষে কোথাও সরু, 
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কোথাও মোটা, কোথাও থলের মতো, কিন্তু নালির ধারাবাহিকতা 
কোথাও নষ্ট “হয়নি । মুখের গহ্বর থেকে পেট পর্যন্ত খাবার নামে যে- 
গলনালির ভিতর দিয়ে সেটা এক ফুটের কিছু কম লম্বা হবে। ঢোক 
গেলবার সময় যেই কোনো বস্তু এর ভিতর ঢুকে পড়ে তখন তার গায়ে 
জড়ানে৷ পেশীর এমন ধারাবাহিক ভাবে সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়া 
হতে থাকে যে সেই বস্তুকে ঠেলে ঠেলে পেটের দিকে নামিয়ে নিয়ে 
যায়। শরীরের ভিতরে যে-সব যন্ত্র আছে তাদের অনেকেরই এইরকম 
স্বাধীন ভাবে ছান্দিক গতি আছে। বরক্ত-প্রবাহ, হৃংকম্পন, পাকস্থলী ও 
অন্ত্রনালির সংকোচন প্রসারণ প্রভৃতি দেহক্রিয়াগুলি চলে “মাংসপেশীর 
ছান্দিক গতির সাহায্যে । গলনালি বা অন্ত্রনালির ভিতর দিয়ে থাছ্যবস্ত 
দফায় দফায় ঠেলা মেরে যে-ভাবে এগোয় যেন শুয়োপোকার চলার 
মতো । 

" পাকস্থলী, সাধারণ কথায় যাকে আমরা পেট বলি, একটা ছোটো 
থলে__তার ভিতর প্রায় ছু-সের তরল জিনিস ধরতে পারে ।এর ছু-দিকে 
ছটো মুখ-উপরের মুখ দিয়ে গলনালি থেকে খাবার নেমে এসে তার 
ভিতরে ঢোকে ও নিচের দিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় অন্ত্রনালিতে । 
অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগে পেটের ভিতর খাবার পাক হতে। এসিড 
এবং অন্যান্য জারক রসের সঙ্গে যাতে ভালো ক'রে সংমিশ্রণ হয় পেটের 
ভিতর খাবারগুলিকে নিয়ে এই সময়ের মধ্যে নানারকম নাড়াচাড়া চলতে 
থাকে। পাকস্থলী ভিত্তির মশকের মতো অপান্ড একটি থলি নয়_তারও 
সংকোচন: প্রসারণের ক্ষমতা আছে। খাবার জিনিস কিছু ভিতরে গিয়ে 
পড়লেই পাকস্থলীর পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে । তাদের ছান্দিক 
সংকোচন-প্রযারণের ফলে খাবারের দলাগুলি ওলটপালট খেয়ে ভালো 
ক'রে জারকন্রব্যের সঙ্গে মাখামাখি ইয়ে ঘায়। এতে রাসায়নিক ক্রিয়ার 
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সাহায্য করে; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অনেক পরিবর্তন ঘটে 
যায়। ঘি তেল প্রভৃতি তৈলাক্ত বস্তু ছাড়া আর-সব জিনিসেরই কায়িক 
জটিলতা ভেঙে সহজ করে ফেলা হয়। স্রেহজাতীয় বস্তু হজম করা 
পেটেরও কাজ নয়, সে হয় পরে অন্ত্রে গিয়ে 

পেটের যেটুকু কাজ ত! শেষ হলেই খাগ্যবন্ত চলে বায় অন্ত্রনালিতে। 
তার আগে যেতে পারে না, কেননা পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে বেরবার পথে 
একটি দরজা আছে। যতক্ষণ খাবার হজম না হয় এই দরজা বন্ধ থাকে 
তার পরেই খুলে যায়। 

অন্তনালিকে আমাদের দেহ থেকে বের করে যদি টেনে ধরা হয় তবে 
লম্বায় হবে ২৫ ফিট । বেশ কৌশলের সঙ্গে ভাজ ক'রে এতখানি লগা 
নল তলপেটের গহ্বরে অল্প জায়গার মধ্যে রাখা থাকে । এই নলের 
২০ ফিট পধন্ত সরু-_-তাকে সেইজন্য ক্ষুদ্রান্ত ( small intestine ) 
বলে। শেষের দিকের € ফিট মোটা, তাই সে অংশের বৃহদত্তর ( large 
intestine ) নাম দেওয়া হয়েছে । বৃহ্দত্র শেষ হয়েছে মলদ্বারে | , 

পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে ইঞ্চি চারেক পরেই ক্ষদ্রান্ত্রের ভিতর ছুটো। 
সরু নালি ঢুকেছে শরীরের দুটো প্রধান গ্ল্যাণ্ড থেকে । এই ছুটি গ্র্যাণ্ড, 
যকৃৎ (liver ) ও অগ্র্যাশয় ( pancreas ), পরিপাক-ক্রিয়ায় প্রধান 
সহায়ক যন্ত্র । যকৃতের মধ্যে খুব তিতে| রস সব সময়েই প্রস্তুত হ্‌য়ে 
থাকে। সেই পিত্তরস জমা হয় এ নলের মুখে একটি ছোটো! থলে, 
পিত্তাশয়ের (৪811 bladder এর ) মধ্যে | ্ষত্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে 
ধন বাবার চলে যেতে থাকে পিত্তাশয় থেকে পিত্তরস বেরিয়ে এসে সেই 
খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। যকৃৎ থেকে যেমন পিত্ত বেরয়, তার পাশেই 
অগ্যাশয় থেকেও অন্যরকম রস এ সময় বেরিয়ে খাবারের সঙ্গে মেশে । 
এরা জারক রস--পাকস্থলীর ভিতর যে-সব এনজাইম খাবার হজম 
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করায়, তার চেয়ে এদের হজমী শক্তি উগ্রতর ৷ শরীর থেকে পাকস্থলী 
বাদ দিলেও খাবার হজম করা সম্ভব কিন্ত এই ছুটি যন্ত্রনা থাকলে চলে 
না। পূৰ্বেই বলেছি ঘি, তেল প্ৰভৃতি ল্লেহপদার্থ যা খাই তা তেমনই 
প্রায় থেকে যায় পাকস্থলী পর্যন্ত । ক্ষুত্রান্্রে গিয়ে পিত্তের সঙ্গে সংস্পর্শে 
এলে তবে তার পাক শুরু হয়। কোনো কারণে পিত্তরসেব অভাব 
হলে ঘি বা তেলের রান্না আমাদের পক্ষে হজম করা কঠিন। : 

বিশ-ফিট ব্যাপী লক্ষ! ক্ষুদ্রান্তের ভিতর দিয়ে খাবার চলতে থাকে 
দ্রমকে দমকে | ক্ষুদ্রান্তের পেশীর সংকোচন সমতালে হয় না সেইজন্য 
খাদ্যবস্ত সমভাবে নেমে যেতে পারে না, ফুটখানেক ধরে একই জায়গায় 
চাপাচাপি চলে কয়েক মিনিটের জন্য তার পর ঠেলে সরিয়ে দেওয়! হয় 
আর-এক ফুট, সেখানে আবার চাপাচাপি চলতে থাকে। অন্ত্রের এই 
ধরনের সংকোচন-প্রসারণকে পেরিস্টলদিস (70979681519) বলে । 
কোনো কারণে অন্তরের মধ্যে খাগ্যবস্তর এইভাবে চলনের বীধা ছন্দ ভঙ্গ 
হলেই আমাদের শৃলব্যথা ধরে | খাবারের দলাগুলো৷ ক্ষুদ্রান্ত্রের ২০ 
ফিট এগিয়ে যেতে লাগে প্রায় ৩ ঘন্টা। চলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্রের 
গা দিয়ে খাবারের পোষ্টাই অংশ রক্ত গ্রহণ করতে থাকে । পড়ে থাকে 
অপাচ্য অংশ যা শরীর থেকে শেষে বেরিয়ে যায় মল আকারে । 

খাবার হজমের ব্যাপার খুব সোজা! নয় দেখা যাচ্ছে। তার আরম্ভ 
মুখ থেকে, শেষ হয় বৃহদন্ত্ে. গিয়ে । তার মধ্যে কত রকম রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া। রীতিমতো। একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি । কিন্তু এত 
কলকারখানার ব্যবস্থা সত্বেও আমাদের হজম খুব স্ুচারুন্ূপে সম্পন্ন হয় 
না। হৃতপিণ্ড প্রভৃতি শরীরের অন্য অনেক যন্ত্রের মতো জন্তজানোয়ারের 
পাকঘন্্ অত কার্যকরী নয়। যা খাওয়| যায় তার পোষ্টাই অংশ 
সম্পূর্ণভাবে রক্ত গ্রহণ করতে পারে না, পরিত্যক্ত মলের মধ্যে কিছু তবু 
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থেকে যায়। বিশেষত উদ্ভিজ্জভোজী জন্তদের মলের মধ্যে অনেকখানি 
পুষ্টিকর দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাই গোরুর সার মাটির উর্বরাশক্তি বাড়াবার 
জন্য আমাদের এত কাজে লাগে । 

ক্ষুদ্রান্ত থেকে বেরিয়ে মল ( তখন আর তাকে খাবার বলা যায় না__ 
খাবারের পোষ্টাই অংশ ততক্ষণে রক্তের ভিতর চলে গেছে ) গিয়ে পড়ে 
বৃহদন্ত্রে। অন্ত্রের এই মোটা নালি প্রথমে ডান দিক দিয়ে উপরে ওঠে, 
তার পর পাকস্থলীর নিচে দিয়ে বায়ে মোড় ফিরে নিচের দিকে মলদ্বারে 
নেমে যায়। এটা দেখতে যেন জাহীজ-বাধা রশার মতো, গায়ে 
ঢেউখেলানো পাক। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সন্ধিস্থলে আ্যাপেপ্ডক্স 
(appendix ) নামে একটি ছোট্ট আঙুলের মতো অংশ তার গা থেকে 
ঝুলে থাকে । এই থলেটির কী কাজ এখনো ঠিক জানা নেই-__ডাক্তাররা 
এক সময় মনে করতেন যে কাজ তো কিছুই নেই বরং মাঝে মাঝে ফুলে 
উঠে মানুষের প্রাণসংশয় ঘটায় তাই স্থযোগ পেলেই সেটা কেটে বের 


করে দ্রিতেন। এখন বিশেষ কারণ ছাড়া অত সহজে কাটতে চান না 


কেননা এর প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে বলেই মনে করেন। মল জমা 
করে রাখ! ছাড়া বুহদন্ত্রের বিশেষ কোনো! কাজ নেই। সম্পূর্ণ কেটে 
বাদ দিলেও মানুষ স্বচ্ছন্দে বেচে থাকতে পারে পূর্বে ধারণ। ছিল তবে 
এখন জান! গেছে অল্পস্বল্প হজমের কাজ এখানেও চলে । বিশেষত 
ব্যাকটিরিয়ার কাজ বেশির ভাগ এখানেই হয়। হজমের কাজে 
অন্ত্নালিতে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া এই 
জায়গা থেকে রক্ত টেনে নেয় তার প্রয়োজনমতে। জল-_তাই ক্ষুদ্রান্তের 
তরল খাগ্পামগ্রী বৃহদপ্রে অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ কঠিন হয়ে মলে 
পরিণত হয়। 

বৃহ্দস্ত্রের ভিতর দিয়ে মল বেশ ধীরগতিতে অগ্রসর হয়, ৫ ফিট 
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যেতে লাগে প্রায় ১২ ঘণ্টা । এর মধ্যে নানারকম ব্যাকটিরিয়া জন্মাবার 
স্থযোগ পায় । এখানে নাড়াচাড়া তেমন নেই, জায়গাটা বেশ গরম, 
প্রচুর থাবার, ব্যাকটিরিয়াদের ভারি স্ববিধা। এইজন্য মলের মধ্যে 

' আমাদের পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু অপেক্ষা মরা ব্যাক্টিরিয়ার ভাগ বেশি । 
স্বাস্থ্য ভালো! না থাকলে এই সব ব্যাকটিরিয়া অনেক সময় রক্তের, মধ্যে 
ঢুকে আমাদের ব্যামো বাধিয়ে দেয়। খাওয়ার অত্যাচার না করা, 
প্রতিদিন সময় মতো মলত্যাগ কর! স্বাস্থারক্ষার জগ্ত বিশেষ দরকার । 
খোজ করলে দেখা যায় মান্থষের অধিকাংশ অন্থস্থতার মূল কারণ-_ 
পাক্যন্ত্রের বিকার । 


আবর্জনা ত্যাগ 


আমরা প্রত্যহ যে স্থল. পদার্থ থাই বা জলীয় বস্তু পান করি তার 
সমস্তটা শরীরের কাজে লাগে না, আংশিকভাবে গ্রহণ করি মাত্র আগে 
বলা হয়েছে। বাকি অংশ কী হয়, কোথায় যায়। 

মল ছাড়াও আরো যে-সব অনাবশ্যক পদার্থ বের ক'রে দেওয়া হয় 
(আপনা থেকে কিছু বেরয় না মনে রাখতে হবে, বের করে দিতে 
শরীরকে চেষ্টা করতে হয় ও তার জন্য কল কৌশল লাগে )-_তার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে 905 গ্যাস, জল ও হুন ইউরিয়া ( 029) | এই গুলি ধরে 
রাখলে অন্লক্ষণেই শরীর বিষিয়ে ওঠে। গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি 
কয়েকটা ধাতব বস্তু আছে যেগুলি শরীরে জমলে ততটা ক্ষতি করে না, . 
কিন্ত এগুলিকেও বের করে দেওয়া! দরকার। বেশি জমতে দিলে 
এগুলিও শরীরে বিষের কাজ করতে পারে। 

99 বাম্পীয় বলে এর নিঃসরণের কাজ ফুসফুস করে। অন্তগুলি 
জলীয় বা জলে গুলে যায় তাই এরা বেরয় প্রস্রাবের সঙ্গে । বৃক্ক বা 


দেহক্রিয়াতত্ব ৫১ 


কিডনী ও লিভার এগুলিকে শরীর থেকে বের করে দেবার কাজে 
সাহায্য করে। অন্ত্রের গা থেকে পুষ্টিকর সামগ্রী রক্তপ্রবাহে চলে গিয়ে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। পুষ্টির কাজ হয়ে গেলে অপঘটনের ফলে 
রক্তের.মধ্যে 0০5 গ্যাস জমে 
ওঠে। এই দুষিত রক্ত তখন 
ফুসফুসে ফিরে গিয়ে সেখানকার 
হাওয়ায় 002 গ্যাস ছেড়ে দেয়। 
নিশ্বাসের সঙ্গে তখন এই অপ- 
কারক গ্যাস বাইরে বেরিয়ে 
আসে । 

002 বের ক’য়ে দেবার জন্য 
রক্তকে ছুটতে হয় ফুসফুসে, 
অন্যান্য আবর্জন| ত্যাগ করার ১৭, শরীরের টা নিষ্ধাশনের 
জন্য তাকে যেতে হয় কিডনী ও কয়েকটি যন্ত 
যকুতে | যকুতের অনেকগুলি: : ক. ডাল্লাফাম.. খ. ধমনী 
কাজের মধ্যে রক্তশোধন একটি গ. পেটের গহ্বর ঘ. মূত্রনালীর মুখ 

উ. 
ছ' 


প্রধান কাজ। রক্তের সঙ্গে , শিরা চ. মৃত্থলি 
যেসব - আবর্জনাবন্ত লিভারে  ছ. মুত্রনালি জন কিডনী 

আসে তার মধ্যে আামোনিয়।  ঝ. হ্প্রারিনান গ্্যাও এ. ইউরেথ)া 
(80009) প্রধান ।আ্যামোনিয়া-প্রোটিন অপঘটনের ফলে প্রস্তুত হয় ও 
এই বস্তুটি শরীরের বিশেষ ক্ষতিকর | বেশিক্ষণ বা! বেশি মাত্রায় আযামো- 
নিয়! রক্তের মধ্যে থাকলে বিষের মতো কাজ করে । যরুত আযামোনিয়ার 
বিষ মেরে দেয় । তার এমন একটু পরিবর্তন করে দেয় যে তখনকার 
মতো ত| শরীরের ক্ষতি করতে পারে না। সেই অবস্থায় কিডনীর 


৫২ প্রাণতত্ব 
মধ্যে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারে। 


কিডনী ছুটি বরুত-ফেরত সমস্ত 


আবর্জনা নিয়ে নেয় এবং সেগুলির আরো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে 


ক 


গ. ম্পর্শ অনুভবকারী নার্ভের শেষাংশ 
ঘ. নার্ভের শাখাবিশীখা ড. রক্ত 
চলাচলের নালি চ. খামের গ্রযাণ্ড 


প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে 
বের ক'রে দেবার ব্যবস্থা,করে। 
পেটের গহ্বরে ছু-দিকে দুটো 
কিডনী, তার থেকে ছুটো নল 
নেমে আসে মৃত্রথলি (0189961) 
বলে একটা থলেতে ৷ কিডনীতে 


" প্রস্রাব তৈরি হয়ে অষ্টগ্রহর ক্ষীণ 


ধারায় নল বেয়ে-এই থলির মধ্যে 
জমতে থাকে-_সেটা ভরতি 
হলেই আমাদের প্রস্রাব 
ত্যাগের ইচ্ছা হয়। 

সুস্থ অবস্থায় প্রতাহ ২৪ 
ঘণ্টায় মানুষ সাধারণত প্রায় ১২ 
সের প্রস্তাব ত্যাগ করে। এই 
১২ সের প্রস্রাবের ভিতর জল 
ছাড়া ৪৫০ গ্রেন ইউরিয়া, ২২৫ 


গ্রেন হন ও ১৫০ গ্রেন অন্যান্য দ্রব্য থাকে । বাকি ৯৬% জল। শরীর 
থেকে এতখানি জল যদি ক্রমাগত বেরিয়ে যায় অন্তত ততখানি জল খেয়ে 
আমাদের সেটা পূরণ করা নিশ্চয় দরকার। প্রন্রাব ছাড়া জল-নিকাশের 
অন্ত পথও আছে। ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা বাপ্প আকারে জল 
বেরিয়ে যায়। নাকের সামনে কীচের টুকরা ধরলেই এর প্রমাণ পাওয়া 
যায়। আমাদের সমস্ত শরীর দিয়েও জলনিকাশ হয়, চামড়ার গায়ে ছোটো 


দেহক্রিয়াতত্ব ৫৩ 


“ ছোটো অসংখ্য ছিদ্র আছে-_ সেগুলিকে চোখে দেখতে পাওয়। যায় না। 


প্রত্যেক ছিদ্রের নিচে একটা করে থলের মতো! গ্্যাণ্ড আছে__এই 
গ্ল্যাগ্গুলির কাজ হচ্ছে রক্ত থেকে জল শুষে নেওয়া । সেই জল চামড়ার 
ছিদ্রগুলি দিয়ে ঘাম হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে । ঘামের মধ্যেও স্বল্প- 
পরিমাণ ইউরিয়া ও নুন থাকে-_ইউরিয়া থাকার দরুন ঘামে দুর্গন্ধ । 
প্রস্রাব বেশি পরিমাণে ও ঘাম অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে শরীর থেকে 
ক্রমান্বয়ে আবর্জনা বের ক'রে দিচ্ছে। জলের সাহায্যে সেটা করতে 
হচ্ছে কেননা ইউবিয়া প্রভৃতি আবর্জনা জলে সহজে গুলে যায়, গ্যাস নয় 
বলে 009র মতো ফুসফুসের দ্বার দিয়ে তাদের নিকাশের সম্ভাবনা নেই । 

'প্রম্নাবের পরিমাণ বা তার ভিতর ইউরিয়া! ও অন্যান্য বস্তুর পরিমাণ 
সব সময় ঠিক থাকে না। জল বেশি খেলে বা ঠাগা-বর্ধার দিনে প্রস্রাব 
বেশি হয়। পরিশ্রম বেশি করলে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। 
কেননা তখন শরীরের সেলগুলির মধ্যে সংগঠন ও অপঘটনের কাজ দ্রুত 
হতে থাকে । অসুস্থ অবস্থায় যরুত ও কিডনী ঠিকভাবে কাজ করতে 
পারে না_তাই তখন প্রস্রাব কমে আসে। প্রস্রাব বন্ধ হলেই 
ডাক্তারদের দুশ্চিন্তা | 

অপ্রয়োজনীয় ব| পরিত্যাজ্য বস্তু অবিলম্বে বহিষ্কৃত করবার এই সব 
নানান উপায় ও কৌশল শরীরের মধ্যে আছে। এর মধ্যে কোনোটা 
যদি কিছুক্ষণ ঠিকভাবে কাজ ন! করে তাহলে ব্যারামের স্থগ্ি হয়। এর 
মধ্যে একটা কোনো যন্ত্র বিকল হলে অন্যগুলি কিছুক্ষণের জন্য কাজ 
চালিয়ে নিতে পারে কিন্ত বরাবর তা পারে না। শরীরে দুষিত বস্তুর 
অত্যাধিক্য হলে মৃত্যু ঘটতে পারে। 


৫৪ প্রাণতত্ব 
নাভমণ্ডলী 


এতক্ষণ আমরা জন্তজানোয়ারদের নড়াচড়া, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, খাওয়া- 
দাওয়া প্রভৃতি বাইরে থেকে সহজবোধ্য বিষয়ের আলোচনা করেছি। 
এখন আরো! ভিতরের খবর নিতে হবে। অপ্প্রতান্গের কার কী কাজ, 


১৯. ত্বকের নিচে চার রকম নার্ভ-সীমাস্ত 
ক. ব্যথা অনুভূতির খ. ও গ. স্পর্শ অনুসূতির 
- ঘ. তাপ অনুভূতির 
শরীর-চালনার কার কী প্রয়োজন খগ্ডভাবে দেখেছি__কিন্ত বাকি রইল 
জানবার এদের কাজ' দেখছে কে, এদের পরস্পরের যোগাযোগ-সাধন 


হচ্ছে কী ক'রে, কী নিয়মে সমস্ত যয চলছে, চালনার হুকুম কোথা থেকে 
আসছে, কে সেই হুকুম বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, হকুম-কর্তার কাছে 
বহির্জগতের বার্তাই বা পৌচচ্ছে কী করে । এ-সব বিষয় বুঝতে গেলে 
একটু গোড়া ঘেঁষে সেলের কথা আবার পাড়তে হবে । 


দেহক্রিয়াতত্ ৫৫ 


সেলের প্রোটোপ্ল্যাজম তার পারিপাস্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ । 
তার এই স্বভাব. প্রোটোপ্র্যাজমকে জড়বস্তর"তুলনায় বৈশিষ্ট্য দিয়েছে । 
বাইরের যে-কোনো রকম সংস্পর্শে এলেই তার কিছু পরিবর্তন ঘটে, 
আঘাত মাত্রেরই সে প্রত্যুত্তর দিতে পারে । আঘাত যেখানেই লাগুক 
তার সমস্ত বস্তুপিণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা! ঢেউ চলে গিয়ে তাকে কীপিয়ে 
তোলে । আঘাতের মাত্রা অতিরিক্ত লে প্রোটোপ্র্যাজমের আমূল 
প্রিরর্তন ঘটে এমন কি মৃত্যুও হতে পারে । 

বাইরে থেকে সর্বদাই নানাপ্রকারের আঘাত সেলের উপর বধিত 
হচ্ছে। আলো, ইলেক্টি.সিটি, উত্তাপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কত রকম শক্তির 
সঙ্গে তাকে যোঝাযুঝি করতে হয় । সব শক্তির সম্বন্ধে সব সেলের সমান 
অনুভূতি নয়। কোনো সেল আলোর আঘাত যেমন অনুভব করে তীব্র 
গন্ধ তাকে তেমন বিচলিত করে নাঁ। জন্তর্দের শরীরের এক-এক অংশে 
এমন কতকগুলি গেল একত্র হয়েছে যাদের বিশেষ বিশেষ আঘাতে 
সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। চোখের সেলগুলি-আলোর রশ্মি বেশি 
ক'রে অনুভব করে, কানের ভিতরের সেলগুলি শব্দের আঘাতে সাড়া 
দেয়। এক এক বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান সেলের সমষ্টি নিয়ে যে-সব 
যন্ত্র শরীরে ছড়ানো রয়েছে তাদেরই ইন্দ্রিয় ব'লে থাকি । হইন্দ্রিয়ের 
ভিতর দিয়ে আমাদের বাইরের জগতে পরিচয় ঘটে. । আলোর জগতের 
পরিচয় পাই চোখের দ্বারা, শব্দ-জগতের সন্ধান আসে কানের ভিতর 
দিয়ে। ই 

এই সব বিশিষ্ট েলের কী রকম আশ্চর্য অন্থভবশভ্ি__ছু-একট। 
উদ্বাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। মানুষের চোখ খুব উচুদরের ইন্দ্রিয় 
নয়, অনেক জন্ত যে-আলোতে দেখতে পায়, আমর! সে-আলোতে দেখতে 
পাই না। তবু তার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। 


৫৬ প্রাণতত্ব 


ছোটো একটি পাত্রে যদি ৪৬০,০০০,০০০ মিলিগ্রামের এক-ভাগ অংশ 
স্রেয়বস্ত থাকে তবে আমাদের .নাক ত! অনায়াসে টের পায়। 
গাছপালা বা জন্তজানোয়ারের অন্ভবশক্তি আছে, সে না হয় মানলুম 
কিন্ত অনুভব করবার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞান্ত থেকে যায়! 
এক-এক রকম সেলের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে জেনেছি কিন্ত 
এদের অনুভূতি আমাদের জ্ঞান-গোচর কী ক'রে হচ্ছে এবং অনুভূতি 


AK A 
॥। ২০. মাংসপেশীর সঙ্গে নার্ভ-সেলের যোগ 

নিয়ন্ত্রিত করবার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না এই বিষয় অনুসন্ধান ক'রে 
দেখা দরকার । 

পূর্বে বলা হয়েছে, শরীরের প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে পাশের সেলের 
শনাঙ্দিক যোগ আছে; যে-কোনো একটি সেলে আঘাত এসে পৌছলে 
তার ধাক্কা চলে যায় অন্য সব সেলে । এই ধাক্কা তাড়াতাড়ি বহন ক'রে 
নিয়ে যাবার ভন্যে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এক জাতের সরু লম্বা 
সেল যাদের বিশেষ কাজই হচ্ছে টেলিগ্রাফের তারের মতো! বার্তা বহন 
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করা । এইগুলিকে নার্ভ-সেল বলে, স্থতোর মতো পরস্পর গাথা হয়ে 
এরা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে জালের মতো । শরীরের যে- 
কোনো জায়গায় আঘাত লাগলে তার কম্পন এরা বরে নিয়ে যায় সর্বত্র। 
বেশ দ্রুতই বহন করে, মিনিটে ৪ মাইল গতিবেগে। জাহাজ, রেল, 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি মানুষের তৈরী কলকবজাগুলি একটা রাজত্ব 
চালাতে যে-রকম রাজকার্ধে সাহায্য করে, আমাদের শরীরে নার্ভমগুলীও 
সেই রকম শরীরচালনার কাজে সাহায্য করে। কোটি কোটি সেল এক 
ন্বত্রে বেধে রাখা সম্ভব হত না নাভ-সেলের সাহায্য বিনা। 
পিঠের মেরুদণ্ডের ভিতর বরাবর নলের মতো গর্ত আছে। এর 
ভিতরটা অসংখ্য নার্ভ-সেলে ভরা। এই সেলগুলি দেখতে যেন 
সলতের মতো । এর! স্বতন্ত্র নয়, একটির সঙ্গে আর-একটি গীথা সরু 
তারের মতো । একগাছা ইলেকটিংক কেবলের (০8১19) মধ্যে 
যেমন বহুসংখ্যক তার গোচ্ছা-বা ধা, মেরুদণ্ডের ভিতরে তেমনি 
নার্ড-সেলের মোটা গোচ্ছা আছে। পেটের কাছ থেকে বেরিয়ে সেই 
নার্ড-গুচ্ছ মাথার মগজের মধ্যে চলে গেছে। নার্ভের তারগুলি এত 
সরু, দশটি মিললে তবে,একগাছা চুলের মতে! মোটা দেখায় । শিরদীড়ার 
নিচের দিকে এর অধিকাংশ গোচ্ছ। ঢুকেছে বলেছি, তারা এসে জুটেছে 
সেখানে নানা অঞ্চল থেকে । শরীরের সমস্ত অন্প্রত্যন্দের সীমাস্ত 
থেকে তারা টেলিফোনের তারের মতো! বার্তাবহরপে চলে আসছে 
এবং এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে শিরর্দাড়ার গর্তের ভিতর দিয়ে উঠে 
চলে যাচ্ছে মগজের মধ্যে । সেখানে গিয়ে আবার ছড়িয়ে যায়। 
মগজের মধ্যে এক-একটি অংশ এক-এক রকমের বার্তা গ্রহণের 
উপযোগী । পা থেকে যে নার্ভের তার এসেছে সেগুলি এক জায়গায়, 
পাকস্থলী থেকে যা এসেছে সেগুলি অন্য জায়গায়, এই রকম ভাগ হয়ে 
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যথাস্থান তারা বেছে নেয়। মগজটা যেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ 
( telephone exchange )—নানাদিক্‌ থেকে শরীরের সব অঞ্চল 
থেকে সেখানে খবর পৌছায়। সেই খবর পেয়েই কী করতে হবে 
তখুনি আবার তার থেকে হুকুম চলে যায়। এই হুকুমও নার্ভ বহন 
করে নিয়ে যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তারা সেই অনুসারে কাজ করে। একটা! 
উদাহরণ দেওয়া যাক। ডান হাতের একটা আঙুলের ডগায় আগুনের 
ছেঁকা লাগল। আঙুলের ডগায় ফে-নার্ভগুলি চামড়ার নিচেই ছড়ানো 
রয়েছে তারা তথুনি সেই খবর নিয়ে গেল মেরুদণ্ডে বা মগজে । সেখান 
থেকে হুকুম গেল হাতের পেশীর কাছে-“হাত সরিয়ে নাও” ৷. মুহূর্ত 
বিলম্ব না ক'রে হাতের পেশীগুলি এমন সংকুচিত হল যে, হাত লাফ 
দিয়ে আগুন থেকে সরে: গেল । আগেই বলেছি নার্ভ খবর নিয়ে যেতে 
পারে মিনিটে চার মাইল । হাতের আঙ্ল থেকে মেরুদণ্ড বা যগজ 
পর্যন্ত মাত্র. কয়েক ফিট, এইটুকু পথ যাতায়াত করতে এক সেকেওও 
লাগে না। আগুনের তাপ-লাগা ও হাত-সরানোর মধ্যে. সময়ের 
কোনো ব্যবধান আছে বলে. আমরা ধারণা করতে পারি না কিন্ত 
এইটুকু সময়ের মধ্যেই এত, খবরাখবর হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় থেকে 
“রর বয়ে জানা এবং মগজ থেকে ইন্দিয়ে খবর পৌছে দেওয়ার কাজ . 
একই নার্ভ করে না তাহলে গোলমাল রেধে যাবার সম্ভাবনা, একই 

ধরনের কিন্ত ছুই ভিন্ন প্রকৃতির নার্ভ সেইভন্ত আছে। এক রকম 

নার্ভের ভিতর দিয়ে আঘাতের ঢেউ বা কম্পন এক দিকে .চলে, দ্বিতীয় 

প্রকারে উলটো দিকে যায়। তাদের গঠনের আর কোনে পার্থক্য 

নেই। এই ছু-রকম নার্ভই অহরহ ব্যস্ত থাকে, অসংখ্য আঘাতের ঢেউ. 
ইন্দ্রিয় থেকে মগজে তারা বয়ে নিয়ে যায়, মগজ তার সাড়া দিয়ে 


যথোচিত কর্তব্য পালনের আদেশ ফিরে পাঠায়। মানুষের গড়া কোনে! 
টেলিফোন-প্রণালী এত বেশি কাজ করে না। 
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. শরীরে অনেক রকম ইন্দ্রিয় আছে। নাক, কান, চোখ প্রভৃতি 
বাহেন্দ্রিয়ের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশি । কিন্তু মনে রাখতে হবে 
যে নার্ভ সমস্ত .জায়গায়. তার জাল বিস্তার ক’রে রেখেছে | শরীরের 
প্রত্যেক অবয়বের এমনকি প্রত্যেক সেলেরই ক্ষমতা আছে খবর পাঠিয়ে 
দেবার। পেটের নার্ভ খিদে পেলে বা বদহজম হলে মগজকে খবর 
দেয়। এইগুলিকে আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় বলা যেতে পারে, চোখ-কান 
যেমন বাহেন্দরিয়। বাহেন্দ্রিয়গুলি দুরের বা বাইরের খবর এনে দেয়, 
আর আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিযগুলি শরীরের আপন নিজস্ব খবর নার্ভকেন্দ্র 
পাঠায় । 


বাহোক্ছ্িয় 


(১) স্পর্শ । চামড়ার পর্দা দিয়ে শরীর আগাগোড়া মোড়া, 
এট। অসাড় আবরণ নয়, জীবন্ত সেল দিয়ে তৈরী ৷ চামড়ার সেলগুলি 
ঠাণ্ডা-গরম তো অন্গভব করেই, স্পর্শ বোধ তাদের বিশেষত্ব । মোলায়েম 
স্পর্শে তারা যেমন আরাম পায় কঠিন বা উগ্র কোনোরকম জিনিসের 

ংস্পর্শে তেমনি ব্যথা অন্থভব করে । “অন্ুভব” ক্র! বা “ব্যথা” পাওয়া! 

কথাগুলি ঠিক এইভাবে আমাদের এক্ষেত্রে ব্যবহার. করা উচিত নয় । 
বাইরের যে-কোনো বস্তু সেগুলিকে স্পর্শ করলে তারা সাড়া দেয়, নার্ভ 
সেই সাড়া মন্তিফ্ে নিয়ে গেলে পর “অন্থভূতি” সেখানে হয়। এক 
টুকরা মখমল-কাপড় গায়ের চামড়ায় কোথাও ঠেকলে সেখানকার সেল 
যে-রকম সাড়া দেয়, একটা পিন ফুটে গেলে সাড়াটা বিপরীত হয়। 
সাড়ার রকমারিতে মস্তি্ধ বুঝতে পারে স্পর্শ কেমন হল-_আরামের 
না কষ্টকর । ত 

শরীরের চামড়ার সাড়া দেবার শক্তি সর্বত্র সমান নয়, হাতের 
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তেলোতে পিন ফোটালে যত ব্যথা লাগে অন্য জায়গায় তত না লাগতে 
পারে। সব অঙ্গে আমর! সমান ঠাণ্ডা বোধ করি না। মুখের সেলগুলি 
ঠাণ্ডা সম্বন্ধে অনেকটা অসাড়, কিন্ত গরম সম্বন্ধে নয়; মুখের কাছে তাত 
আমরা সহ করতে পারি না। 
সব জায়গার স্পর্শ বোধও সমান 
নয়। কিন্ত বেদনা অনুভব করার 
শক্তি সর্বত্রই ছড়ানো । ঠাণ্ডা, 
গরম, স্পর্শ ও ব্যথার যে চারটি 
বোধশক্তি চামড়ার বিশেষভাবে 
আছে বলা হল এর প্রত্যেকটির 
অন্ুভাতর জন্য চার রকম বিভিন্ন 
সেলের সমষ্টি দায়ী। যে-সেলগুলি 
ঠাণ্ডা লাগলে চট ক'রে সাড়া 
দেয় সেগুলির গরমে বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটে না। দেহের 


আর-একটি নকশা! ' 
সর্বত্র এই চার রকমের সেলই ক. তেল প্রস্তুত 


ছড়ানো আছে, তাই সব জায়গা- গ. ঘামের শলা ঘ. চির পর্ন 
তেই এই চার রকম অঙ্থুভব শক্তিও কম বেশি রয়েছে। 
(২) ভ্রাণ। যে-অভিঘাতে নাকে গন্ধ পাই বা জিবে স্বাদ অনুভব 


করার গ্ল্যাও থ. চুলের মূলাংশ 


করি, রাসায়নিক অভিঘাতে তার উৎপত্তি আলো, উত্তাপ প্রভৃতি 
অন্যান্য ইন্জরিয়ের অন্থভূতির বিষয়গুলি বাস্তবজাতীয়, কিন্ত গোলাপফুলের 
গন্ধ নাকে যখন পৌছায়, সেই অঙ্ুভূতির মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিযা 
জড়িত। নাকের পিছনে ছুটি তিনকোণা গর্ভ আছে, তার ভিতর 
ঘোরালো-পেচালো নানারকম খোপ। এই সব খোপের গায়ে যে-সেল 
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আছে তারা কতকগুলি রসায়ন (01057010818 ) সম্বন্ধে খুব সচেতন ৷ . 
এই রসারনের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে তারা খবর পাঠিয়ে দেয় মগজে এবং 
তারই ফলে আমরা গন্ধ অনুভব করি । ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কণা ভিন্ন 

রকম অভিঘাত দেয়, তাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তফাতে | গন্ধবস্ত- 

মাত্রেরই পরমাণুগুলি জল বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব ও তরল পদার্থে 

গোলা অবস্থায় নাকে যাওয়া দরকার । নিছক শুকনো জিনিসের গন্ধ 
আমরা পেতে পারি না, ঘেটুকু পাই তার কারণ হচ্ছে হাওয়ার এবং 

নাকের ভিতরকার ভিজে বাপ্পকণা তাদের কতক অংশ দ্রব ক'রে 

ভ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌছে 'দেয়। এইসব দ্রব্যের পরমাণুর অভিঘাতের 

বৈচিত্র্য এবং প্রকোপ অন্থুসারে আমরা গন্ধের তারতম্য বোধ করি। 

(৩) স্বাদ। স্বাদ অনুভব করার বিশিষ্ট সেলগুলি জিব এবং 
মুখগহ্বরের গায়ে সাজানে! থাকে । মানুষ চার রকমের স্বাদ অনুভব 
করতে পারে টক, মিষ্টি, তিতো ও নোন্তা ; এই চার রকম স্বাদের 
জন্য চার রকম পৃথক ধরনের সেল আছে । সাধারণত স্বাদ বলতে আমরা 
যা বুঝি সেটা ভ্রাণ ও স্বাদ মেশানো একটা অনুভূতি । নাক টিপে বন্ধ 
রেখে যদি আমরা কোনো জিনিস খেতে চেষ্টা করি তখনই বুঝতে পারব 
ভ্রাণের সঙ্গে স্বাদ কতটা জড়িত। এই রকম ভাবে খেলে চকোলেট ও 
সন্দেশ বা এক টুকরা আপেল ও পেঁয়াজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
বুঝতে পারব না। সদদিতে নাক বন্ধ থাকলে সব খাবারই এইজন্য বিস্বাদ 
বোধ হয়। 

(৪) শব্দ শব্দ অনুভব করার বিশেষ অঙ্গ হল কান। 
হাওয়ার কম্পনে শব্দের উৎপত্তি। এই কম্পনের ঢেউগুলি যখন কানের 
উপর গিয়ে ধাক্কা মারে তখন আমাদের মগজ শব্দ অনুভব করে । কান 
অত্যন্ত জটিল যন্ত্র । বাইরে থেকে আমরা কান বলে যে অঙ্গটুকু দেখি 


৬২ 
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তা সম্পূর্ণ নয় । সেটা কেবল একট! চোঙের মতো, তার কাজ শব্দের 
ঢেউগুলিকে ধরে সরু নল দিয়ে ভিতরে পৌছে দেওয়া মাত্র। কানের 
আসল যন্ত্রপাতি থাকে লুকিয়ে মাথার ভিতরে, খুলির হাড়ের অন্তরালে । 
এত পেলব এই যন্ত্র ষে হাড়ের আবরণের মধ্যে তাকে স্থর্ক্ষিত কর! 
হয়েছে । 

কানের তিনটি অংশ :. 


ক 
খ 
গি. 
ঘ 
উ. 


চেয়ে 


২২. কান 
১ মধ্যাঙ্গের সুচ্্র হাড়-সমষ্টি 
. আভ্যন্তরীণ অঙ্গ 


আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সরু নল 
শামুকের মতে! পেঁচালে| নলাংশ 
ইউস্টাকিয়াল টিউব চ. পদ 


ক। বহিরদ্দ trumpet) 
_শব্ধ ধরবার জন্য মাথার 
ছু'দিকে বেরিয়ে থাকে যে-অংশ 
চোডের মতে|। অধিকাংশ 
জন্তর কানের এই অংশটি 
ঘোরানো ফেরানো যায়, তাতে 
তারা ইচ্ছামতো যে-দিক থেকে 
শব আসে সেই দিকে কান 
ফেরাতে পারে; তাতে ক'রে 
কেবল যে ভালো! শুনতে পায় 
তা নয়, শব্দের দিক নির্ণয় করার 
ভারি স্থবিধা হয়। মানুষের 


কুকুর, বেড়াল প্রভৃতির এই কারণে শব্দের অনুভূতি বেশি 


তীক্ষ। কিন্ত মানুষের কানের বহিরঙ্গের সঙ্গে সে-রকম কোনো৷ 
মাংদপেশীর যোগ নেই যাতে ইচ্ছামতো তাকে নাড়াতে পারা যায়। 
কদাচিৎ কোনো ব্যক্তির এই ক্ষমতা, দেখলে সাধারণের কৌতুক বোধ 


হ্য়। 


থ। মধ্যান্গ (middle 68:) বহিরঙ্গ যেখানে সরু হয়ে শেষ হয়েছে 
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ভিতরের দিকে, সেখানে নালির পথ অবরোধ করে একটি পাতলা পদ 
আছে। এই পর্দার অপর দিকে কানের মধ্যান্গ। এখানে বিশেষ 
কোনো যন্ত্র নেই, গুহার মতো গর্ত মাত্র অবস্থিত। তার এক দিকে 
পাতলা পদ্ণা। ভিতরদিকে কানের আসল যন্ত্রপাতি । মধ্যান্গের গর্তটা 
সেইজন্য একট! খোল বা ঢোল বাদ্যযন্ত্রের মতো । খোলের চামড়ার 
পর্দায় চাটি মারলে যেমন তার কম্পন সমস্ত যন্ত্রটিকে কীপিয়ে ধ্বনিত 
ক'রে তোলে, আমাদের কানের পর্দারও সেই কাজ। হাওয়ার কম্পন 
এসে লাগে পর্দার উপর, পর্দা তাতে কেঁপে উঠে তার কম্পনের 
ঢেউগুলিকে চালিয়ে দেয় সরু সরু তিনটি হাড়ের ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ 
অঙ্গে, যেখানে কানের আসল কলকবজা থাকে । কোনো! কারণে পর্দাটি 
ফুটো হলে লোকে কম শোনে, শব্দ এসে আঘাত করলেও তাকে 
কাপাতে পারে না, কাজেই ভিতর-কানে শব্দের ঢেউ পৌছায় না । 

গ। আভ্যন্তরীণ অঙ্গ (inner 9৪%৮ )। এর চেহারা কতকটা 
শামুকের মতো, একটা নলকে নানারকম ক'রে পেচিয়ে যেন জড়পুটুলি 
করা। নলটি কোথাও সরু, কোথাও মোটা। নলের ভিতরে জলীয় 
রস ভরা আছে। পর্দার কম্পনে এই জল কেঁপে উঠে আঘাত করতে 
থাকে নলের গায়ের স্গাযুমণ্ডলীকে ৷ স্গায়ুগুলি আঘাতের খবর বহন 
ক'রে মগজে যেমন পৌছে দিতে থাকে আমরা অমনি শব্দ অনুভব করতে 
থাকি । আঘাতের প্রকোপ যেমন কম বেশি হয়, শব্দও তেমনি ক্ষীণ 
বা জোরালে। ব'লে আমাদের মনে হয়। শব্দের ঢেউ যত দ্রুত তালের 
হয় আমর! তত চড়া সুর শুনি। 

শব্দের অভিঘাত গ্রহণ ক'রে মগজে তা পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া কানের 
আভ্যন্তরীণ অন্দের আর-একটি বিশেষ কাজ আছে। এই অঙ্গের . 

- সাহায্যে আমাদের শরীরের ব্যালান্স (১8187209), ভারসাম্য, আমরা ঠিক 
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রাখতে পারি । আমরা এক মুহূর্তও সমানভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারতুম 
না, কানের এই অদ্ভুত যন্ত্রটি না থাকলে । 

আলোর ঢেউ শব্দের ঢেউ অপেক্ষা হাওয়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত গমন 
করে। সেইজন্য বিদ্যুতের চমকানি আমরা আগে দেখতে পাই, তার 
খানিকট। পরে বজ্রের আওয়াজ আমাদের কানে এসে পৌছায় । 

(৫) দৃষ্টি । দর্শনেন্দ্িয় অর্থাৎ চোখের নকল করেছি আমরা ছবি 
তোলার ক্যামেরায় । চোখের ভিতর যে-সব কলকবজা আছে তার 
গ্রত্যেকটির যথাযথ প্রতিবূপ আমরা দেখতে পাব ক্যামেরাতে। তাই 
যারা ছবি তোলায় অভ্যস্ত তারা চোখের কা্যপ্রণালী সহজেই বুঝাতে 
পারবেন ॥ চোখের প্রধান অঙ্গ ছুটি__সামনের দিকে একটি স্বচ্ছ কাচের 
মতো! লেন্স যার ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে ও পিছনে একটি 
পর্দা যার উপর তার ছাপ গিয়ে পড়ে। বাইরের জিনিস থেকে স্থর্যের 
রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের উপর যখন এসে পড়ে, লেন্স সেই 
রশ্যিগুলিকে সংকুচিত ক'রে নিয়ে পিছনের পর্দার উপর ফেলে । বাইরের 
দৃশ্যের প্রসার যত বিস্তৃতই হ’ক চোখের.সামনে লেন্স থাকাতে সুবিধা ' 
এই যে, চোখের পর্দার অল্প পরিসর সত্বেও তার উপর সমস্ত দৃশ্যটার ছাপ 
পৌছায়।  ক্যামেরাতেও ঠিক অন্থরূপ ব্যাপার ঘটে। ক্যামেরার 
লেন্স যে-দৃশ্তের দিকে মুখ করা থাকে তার একটি ছোট্ট প্রতিবিষ্ব গিয়ে 
পড়ে ফিল্সের উপর। যে-সব ক্যামেরায় পিছন দিকে ঘযাকাচের ব্যবস্থা 
আছে আমরা! তার উপর সেই প্রতিবিষ্ব ইচ্ছ| করলে দেখতে পারি । 

চোখের ভিতর আলো ঢোকবার ব্যবস্থার জন্য এই কয়েকটি অঙ্গ 
আছে : 

ক। চোখের পাতা (559-110 )। চোখের পাতার কাজ হল 
বাইরের আঘাত প্রতিরোধ করা। চোখের পাতার চামড়ার নিচে 
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পাতলা রবারের পাতের মতো একটি জিনিশ আছে তাকে বলে কার্টিলেজ 
(cartilage )| চোখের পাতা খুব জোরে বন্ধ করলে চারিদিকের 
মাংসপেশীগুলির সংকোচনে_ কার্টিলেজগুলি বেশ শক্ত হয় ও আঘাত 
প্রতিরোধ করবার ক্ষমত! বাঁড়ে। 


ক. চোখের পাত! খ. আইরিন গ. কর্ণিয়া ঘ. লেন্সের সামনের জলভরা অংশ 
ভ, লেন্সের পেশী চ. লেন্স ছ. জ. চোখের নার্ত-দীমান্ত ঝ- ক্ষের| এ. রেটিনা 
ট. কোরয়ড পর্দা 5. স্বচ্ছ জেলির মতে! পদার্থ-ভরা গহ্বর 


খ। গ্রন্থি (৪1৪00৪ )। চোখের পাতার ভিতরের দিকে ছোটো 
ছোটো গ্রন্থি থাকে। সে-সব গ্রন্থি থেকে ক্রমাগত এক রকম জলীয় 
পদার্থ বের হয়। সর্বদা ভিজে থাকার দরুন চোখের পাতা! খুব সহজে 
ওঠানামা করতে পারে এবং ধুলাবালি কোনো রকম ময়লা গেলে সহজে 
ধুয়ে বের করে দিতে পারে। 

গ। কনিয়া (০০:6 )। পূৰ্বেই চোখের সন্ধে ক্যামেরার 
বাকের তুলনা কর! হয়েছে । ছুইয়েরই বেলা দেখি যে, চারদিক বন্ধ, 

৫ 
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কেবল সামনের দিকে গোল একটি জানালার মতো আলো! প্রবেশ করার 
পথ আছে । এই পথ শক্ত এবং স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢাকা । এই 
আবরণটির নাম কণিয়া 

ঘ। আইরিস বা ভায়েফ্রাম (iris or diphragm )। কণিয়ার 
ঠিক পিছনেই আর-একটি পর্দা থাকে, এই পর্দাটি স্বচ্ছ নয় | ব্যক্তিভেদে 
_ তার নানাপ্রকার রং হতে পারে । তারে! মাঝখানে একটি গোল ছিদ্র 
প্রথ। : এই পর্দার নাম আইরিস বা ডায়েফ্কাম। আইরিসের রং 
অন্ুসারে কালো, কটা, নীল ইত্যাদি নানা রঙের চোখ দেখতে পাওয়। 
যায়। রর 

ঙ। ' চোখের তারা (09011 )। আইরিসে যে-ছিত্রটির কথা বলা 
হল তাকে বলে চোখের তারা । 

চোখের তারা প্রয়োজনমতো! ছোটো বড়ো করার ব্যবস্থা আছে । 
কম আলোতে বা দূরের জিনিস দেখতে হলে চোখের তার! বড়ো হয়, 
আবার বেশি আলোয় ব| কাছের জিনিস দেখবার বেলা ছোটো হয়। 

চ। লেন্স (1525)। চোখের তারার পিছনে থাকে লেন্স। 
মাংসপেশীর সংকোচন প্রসারণে লেন্সের আকুতির পরিবর্তন হয় । এই 
প্রক্রিয়ার দ্বার! লেন্সের শক্তি বাড়ানো কমানো হয়। কাছের জিনিস 
দেখবার বেল। লেন্সের শক্তি বাড়ে ও দূরের জিনিসের বেলা কমে । 

ছ। চোখের পদ৷ (retin )। বাইরের ছবি প্রতিফলিত হয় 
চোখের পিছন দিককার পর্দার উপর এই পর্দার গায়ে অসংখ্য স্সুক্ষ্ম 
নাতজাল বিস্তার করে থাকে। সেগুলি চোখের পিছনে একত্রিত হয়ে 
অপটিক নার্ভ (01১6০ Herve ) গঠিত হয়। এই নার্ভাট চোখের 
সঙ্গে মগজের যোগ রক্ষা করে। যা-কিছু জিনিস আমাদের চোখের 
সামনে এসে পড়ে তার থেকে আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে অনবরত 
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চোখের পর্দার উপর ধাক্কা দেয়। পর্দা সেই অভিঘাত অপটিক নার্ভের 
সাহায্যে মগজে পাঠার এবং তারই ফলে আমর! নানাবিধ ছবি দেখি । 
চোখ মেলে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ ছবি দেখার বিরাম নেই মুহূর্তের 
জন্যও | 


মগজ 


বাহোব্রিয়ের কাজ হচ্ছে বাইরের অভিঘাত গ্রহণ কর! । নার্ভের 
কাজ হচ্ছে সেই অভিঘাত বহন করে নিয়ে যাওয়া মগজে । এখন 
আমাদের জানতে বাকি মগজের কী রকম গঠন ও তার কী কাঁজ। 
মগজকে সাধারণ কথায় মাথার ঘি বলে থাকি। ঘিয়ের মতোঞ্তরল 
পদার্থ কিন্ত ত| ন্। নরম হলেও তার বিশেষ আকার আছে এবং এমন 
চমৎকারভাবে তার ভীজগুলি গুছিয়ে রাখা যে, অনেকখানি বস্তু খুব অল্প 
, জায়গায়. মাথার খুলির মধ্যে ধরানো থাকে । মোটের উপর মগজ 
ছু-ভাগে বিভক্ত, সামনের পিওটা বড়ো, পিছনেরটা ছোটো। । মগজের 
এই ছুই অংশে আমাদের মনের অধিষ্ঠান ; ভাবনা চিন্তা যা কিছু মানসিক 
প্রক্রিয়া এইখানে তার উৎপত্তি । মগজের সেলগুলি এত পেলব, তাদের 
এত নানারকমের কাজ করতে হর, আর তাদের গঠনপ্রণালীও এত জটিল 
বে, তাদের অতি সাবধানে রাখতে হয় খুলির মোট! আবরণের মধ্যে । 
মগজকে ছু-ধরনের কাজ করতে দেখা যায়।. তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
সহজ কাজ হচ্ছে প্রতিবর্তা ক্রিয়া (5916 ৪০৮০ )। হাতে ছেকা। 
লাগলে হাত সরিয়ে নেওয়ার ভিতর কোনো! চিন্তার কথা নেই, এ কেবল 
বাইরের অভিঘাতের সঙ্গে গঙ্গে সহজ প্রত্যুত্তর । কিন্তু কঠিন কাজ 
হচ্ছে যেখানে বিচার শক্তি খাটাতে হয়, যেখানে স্মরণশক্তির প্রয়োজন । 
প্রতিবর্তা ক্রিয়ার উৎপত্তি মগজের নিচের দিকটাতে। এমন কি 


৬৮ আোণতত্ব 


₹ মেরুদণ্ডের ভিতর যে নার্ভবস্ত আছে সেখান থেকেই “ বেশির ভাগ 
প্রতিবর্তা ক্রিয়ার জন্ম । মেরুদণ্ডের ভিতর নার্ভবস্ত আসলে মগজেরই 
অংশবিশেষ কিন্তু বুদ্ধি-বিচারশক্তির উৎপত্তিস্থল মগজের উপরের ও 


২৪. মানুষের মাথার ভিতরের গঠন 
ক. শ্বাননালি খ. স্বরনলি গ. গ্লোটিস (81০৮9) ঘ. জিব ও. প্যালেট (শক্ত) 


চ. মুখগহ্বর ছ. নাকের গর্তজ. নাকের গহ্বর ঝ. spheroidal sinus এ. frontal 


sinus B. olfactory lobe ঠ. মগজ ড. পিটিউটরি গণ্ড ঢ. 
‘. cerebellum ত. 4th. ventricle 


(নরম ) ন. 7881০693 প. শিরদীড়ার হাড় ফ. spinal cord. 
সামনের অংশে। 


Brd ventricle 


থ. ইউস্টাকিয়ান্‌ দ. মেডুলা ধ. পালেট 


সেখানকার অসংখ্য সেল আমাদের স্মতিমন্দির | 
ইন্ডিয়গুলি বাইরের জগত থেকে যা কিছু অঙ্ুভূতি সংগ্রহ ক'রে আনে 
তার কিছু কিছু জের এখানে থেকে যায়। মগজের খোপে খোপে 
সেগুলি পুজি ক'রে সাজিয়ে রাখা থাকে, যাতে দরকার মতো যখন ইচ্ছে 
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কাজে লাগানো যার । স্মতিভাণ্ডারে সবত্বে রক্ষিত পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার 
উপর আমাদের বুদ্ধিবিচারশক্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি 
মিনিটে অজন্র ঘটন| আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হচ্ছে । সারাজীবন ধরে 
তার কত স্থৃতি মগজে গুঁজে রাখতে হয় তার হিসাব করা অসম্ভব। 
একটা সদর আপিসের কাজ চালাবার জন্য কত কেরানী, কত ফাইল, 
কত খতিয়ান প্রভৃতির বিপুল আয়োজন রাখতে হয়। মাথার খুলির : 
মধ্যে একটুখানি জায়গায় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম কাজ চলে না; এই 
জটিল কাজ চালাবার খুব সহজ অথচ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা রয়েছে। 


+ 
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পূর্বেকার কয়েক অধ্যায়ে কেবল জন্তদের শরীর চালনা সম্বন্ধে 
আলোচন! করা গেছে গাছপালার বিষয় কিছু উল্লেখ করা হয়নি। 
জন্তদের দৈহিক গঠন গাছের তুলনায় জটিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর 


" প্রাণীর জীবন-প্রণালীর মধ্যে মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই । সমস্ত 


প্রাণীরই শরীর-গঠনের ভিত্তি হচ্ছে জীবকোষ । 

বাইরে থেকে দেখলে গাছ ও জন্তুর মধ্যে যে তফাত প্রথমেই নজরে 
পড়ে সে হচ্ছে : গাছপালা নড়তে পারে না, জন্তজানোয়ারের অবাধ 
গতি। তাদের জীবনধারার এই যে মূল বৈশিষ্ট্-_এর ভিতরেই কারণ 
খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তাদের অধিকাংশ পার্থক্যের । 

গাছ এক জায়গায় মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে দাড়িয়ে থাকে । 
এক চুলও তার এদিক-ওদিক যাবার উপায় নেই। তাই হাত-পা*র 
মতো কোনো চলাফেরার অঙ্গ তার গড়ে ওঠেনি। তাকে খাবার সংগ্রহ 
করতে হয়, যেখানে আছে সেখান থেকেই । মাটির তলায় সে ছড়িয়ে 
দেয় জালের মতো বিস্তর শিকড় । মাটিতে যা খাবার পায় শিকড় তাই 
শুষে নেয়, খাগ্যের, উপকরণগুলি জলে গোল! না৷ হলে শুষে নিতে 
পারে না। তাই মাটিতে রস থাকা দরকার। মরুভূমির মতো 
একেবারে নীরদ জমিতে সেইজন্য গাছপালা জন্মায় নী 

মাটি থেকে গাছ খাদ্যের যে উপকরণগুলি সংগ্রহ করে তা হচ্ছে 
নাইট্রোজেন (ম), ফসফরাস (2) ও পোট্যাসিয়াম (₹)। এই তিনটে 
প্রধান, তবে অল্প-স্বল্প পরিমাণে নিতে হয় আরো কয়েকটা! ধাতববন্ত, যেমন 
লোহা (৪৪), গন্ধক (৪.), ম্যাগনিসিয়াম (৪), ক্যালসিয়াম (০৪.), 
ইত্যাদি। জলের সঙ্গে শিকড়ের ভিতর ঢুকে এই খাবারগুলি উপরে 
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উঠতে থাকে, ডালপালা পেরিয়ে একেবারে পাতার মধ্যে গিয়ে 
পড়ে। 

গাছের: পাতার সঙ্গে কতকটা আমাদের পেটের সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। পেটের ভিতর জন্তরা তৈরী খাবার নিয়ে সেটা ভেঙেচুরে 
শরীরের রক্তপ্রবাহে গ্রহণ করার উপযুক্ত করে তোলে । পাতার কিন্ত 
কাজ আরে| বেশি। সে তৈরী খাবার পায় না, তাকেই তৈরী করে 
নিতে হয়। পাতাগুলি গাছের ধেন পাকশালা। গাছের খাবার 
সামগ্রী পাক করার জন্য কাঠ বা কয়লার বদলে পাত৷ ব্যবহার করে 
সুর্বকিরণকে । কিন্তু শিকড় যে-উপাদানগুলি পাতার কাছে পাঠায় 
কেবল ত দিয়ে বলকারক উপাদেয় খাবার প্রস্তুত হয় না। যে-জিনিসটার 
প্রধান অভাব রয়ে যায় তা হচ্ছে অঙ্গার। মাটি তা দিতে পারে না। 
পাতা এই জিনিসটি সংগ্রহ করে অভিনব উপাগ্ে_ হাওয়া থেকে। 

শুনে প্রথমটা বিশ্বাস হয় না, হাওয়া! থেকে কী ক'রে খাবার জিনিস 
আসবে, বিশেষত অঙ্গার। কিন্তু সত্যই হাওয়াতে বিস্তর অঙ্গার 
আছে, 002 গ্যাসের আকারে । প্রতি আড়াই হাজার ঘন-ফুট হাওয়াতে 
১ ঘন ফুট 0০2 গ্যাস আছে । আমাদের মনে থাকবার কথা, জন্তজানোয়ার 
হাওয়ার অক্সিজেন নিয়ে নিশ্বাস ফেলবার সময় 002 গ্যাস হাওয়ায় 
ছেড়ে দেয়। বাতাসে সেটা জমা হয়, গাছের পাতা তাকে ব্যবহার 
করে। পাতার তলার দিকে ছোটো ছোটো গর্ত আছে, আমাদের 
গায়ের চামড়ায় যেমন ঘাম বেরোবার অসংখ্য বিদ থাকে। গর্তের 
মুখগুলি দরকার মতো খোলে বা বন্ধ হয়। দিনের বেলায় পাতার ভিতর 
হাওয়া ঢোকে এই দরজা দিয়ে। হাওয়ার অঙ্গার নিয়ে বান চড়ে, 
যেই সর্ষের আলো এসে পড়ে পাতার উপর | 0, ম,0,N, ১ %, ৪, 
৪, প্রভৃতি সব মালমসলা তখন পাতার ভাড়ার ঘরে রয়েছে মজুত । 


& 
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রান্নার জোগাড়ের অভাব কিছু নেই,. তাই খাবার যা প্রস্তুত হয় বেশ 
উপাদেয়, কেবল গাছের নর আমাদের পক্ষেও ত মুখরোচক । আলু; 
পটল, বেগুন, কপি প্রভৃতি সবজি, আম, লিচু, কাঠাল প্রভৃতি ফল যখন 
খাই তখন পাতার রান্নার সুস্বাদ উপভোগ করি। 


রা 


SDS 


টন 


ক খ গ ক 
২৫. গাছের গু'ড়ির ভিতরের গঠন 
ক. ছাল ( cortex ) খ. কাঠ ( woodcells ) গ. মঙ্জ ( pith ) 


পাতার ভিতর খাবার যেমন, প্রস্তুত হতে থাকে তার পুষ্টিকর রস 
গাছের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেমে চলে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেটা ব্যবহার 
করে নিজেদের পুষ্টির জন্য | উদ্বৃত্ত যা থাকে তা গাছ ফেলে দেয় না__ 
পুঁজি করে রাখে শিকড়ে, ফলে, বীজে । জন্তরা সেই তৈরী খাবারগুলি 
খেয়ে প্রাণধারণ করে। - 
শিকড় থেকে পাতায়_-পাতা থেকে আবার শিকড়ে, ছুটি প্রবাহ 
চলতে থাকে দিবারাত্র গাছের মধ্যে । খাবারের কাচামাল ওঠে উপর 
দিকে, পাকামাল নামে নিচের দিকে ॥ এদের বয়ে নেবার জন্য পৃথক 


i 
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ছু-শ্রেণীর নালি আছে । এক শ্রেণীর নালি থাকে ছালের নিচেই কাণ্ডের 
বাইরে-পিঠে, অন্ত নালিগুলি ভিতরে । 

রসপ্রবাহের নালি যেন আছে বোঝা গেল, কিন্তু স্রোত বয় কী 
ক'রে । জন্তদের শরীরে রক্তপ্রবাহ চালাবার জগ্য রয়েছে হৃদ্যন্র । 
গাছের তো হ্বদ্যন্ত্র নেই পাম্পের কাজ করবার জন্য । জলক্রোত 
উপরদিকে উঠতে পারে না আপনা থেকে । অথচ অনেক বনস্পতি 
আছে তিন-চার শ’ ফিটেরও উচু, এত উপরে জল ওঠে কী ক'রে । 
এ একটা বিষম সমস্তা। বিজ্ঞানীরা নানা কৌশলে এর মীমাংসার 
চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দেখা গেছে পদার্থ-বিজ্ঞানের কোনো আইনই 
খাটে না এক্ষেত্রে । আচার্য জগদীশচন্দ্র যে যুক্তি দিয়েছেন তা তবু 
বিশ্বাসযোগ্য । তিনি বলেন, আমাদের হবদ্যন্ত্রযেমন একবার সংকুচিত 
হয় আবার প্রসারিত হয়, তেমনি গাছের প্রত্যেক সেলেরই এইরকম 
অল্পবিস্তর অনায়ত্ত কম্পন আছে । তাতেই পাণ্পের কাজ হয় ; একটা 
সেল তার নিচের সেলের রস নিয়ে উপরের সেলে ঠেলে তুলে দেয়। 
প্রত্যেক সেলই যেন একটা পাম্প। ক্ষুদ্রকায় হলেও অসংখ্য পাম্পের 
জোরে রসপ্রবাহ চলতে থাকে এবং গাছের শেষপ্রান্ত পযন্ত তা 
উঠে যায়। 

জন্তজানোয়ারের যেমন বৈচিত্র--এককোষী আযামিবা একদিকে 
আর জটিল অবয়ববিশিষ্ট মানুষ আর-এক প্রান্তের__গাছগাছড়ার মধ্যেও 
ঠিক তেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্যাওলা জাতীয় সবজির শরীরের 
গঠন খুব সাদাসিধে, কয়েকটি সেলের সমষ্টি মাত্র। বর্ষাকালে ময়দা, 
পাউরুটি প্রভৃতিতে যে-ছাতা পড়ে (ব্যাঙের ছাতাও সেই জাতীয় 
উদ্ভিদ ) তারও গঠন জটিল নয়; তার পর কতরকম শাকপাতা, ঘাস ও 
ছোটোখাটো গাছ দেখা যায় যারা তাদের দু-চারটে সবুজ পাতা দিয়ে 
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মাটির উপর একটু শ্তামলতার আমেজ বুলিয়ে দিয়েই খালাস ; তাছাড়া 
_ বনবাদাড়ের শাল, শিমুল, সেগুন প্রভৃতি বিশাল মহীরুহও আছে। 
উদ্ভিদজগতে ক্রমবিবর্তনের নিচের ধাপে যে-সব গাছগাছড়া তাদের 
ছেড়ে দিলে উচ্চন্তরের যত রকম গাছ আছে তাদের শরীরগঠনের চারটি 
প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ দেখা যায় : 

(১) কাণ্ড_ গুড়ি এবং ডালপালা নিম্নে দেহের কাঠামো, যার উপর 
গাছের আকুতি নির্ভর করে এবং যা৷ অন্যান্য অঙ্মপ্রত্যদদধকে ধারণ করে 
রাখে । এই কাঠামোর প্রধান বস্তু হচ্ছে কাঠ ; সেটা একেবারে নিরেট 
অসাড় জিনিস নয়। সরু, লম্বা এবং কঠিন-আবরণে আবদ্ধ সেলসমূহে 
তা তৈরী। তার বাইরে থাকে বন্ধন । 

(২) পাতা__গাছের সবুজ আচ্ছাদন; স্থর্য রশ্মি ধরবার জন্য যে- 
অংশ পাখা মেলে দেয় আকাশে । পাতার গড়ন এমন চিতালো 
এবং ডালে এমন নিপুণ ভাবে তা সাজানো যাতে প্রত্যেক পাতাই 
যথাসভ্তব সূর্যকিরণ পেতে পারে। 

(৩) শিকড়-_মাটি কামড়ে ধ'রে দেহযষ্টি খাড়া রাখে, এবং মাটি 
থেকে জল ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ক*রে উপর দিকে পাঠিয়ে দেয় । 

(৪) ফুল ও ফল--এর প্রথমটি গাছের জননেন্দরিয়। ফুলের মধ্যে 
কলকৌশল বিস্তর, তার সবিশেষ বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। এইটুকুই 
এখন জানলে চলবে ষে ফুলের বাহ্বূপ (পাপড়ির ভাজ, রঙের বাহার, 
মিষ্টি গন্ধ) এবং ভিতরের গঠন (স্ট্যামেন, পিস্টীল প্রভৃতি যাবতীয় - 
অঙ্গ ) সব-কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য জননক্রিয়ায় সাহায্য করা । জন্থ- 
জানোয়ারের! চলাফেরা করতে পারে বলে প্রয়োজন মতো! শ্ী-পুরুষে 
মিলিত হতে তাদের কোনো বাধা নেই। গাছ ত! পারে না সেইভগ্ত 
জননের কাজে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। পোকামাকড়কে রঙের 
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বাহারে, গন্ধেরণমাদকতায়, মধু-র মিষ্টি আস্বাদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে 
আসে ফুলের কাছে, তাদের দাড়ি-গৌপে হাতে-পায়ে মাখিয়ে দেয় 
পুং-রেখু। সেই রেণু স্বী-অন্গে লেগে জন্ম দেয় বীজের | গাছ স্থাণু বলে 
জননক্রিয়া স্ুসম্পন্ন করার জন্য এত ছলনা৷ তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে । 


' ২৭ ফুলের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে দেখানো 
ক. পাঁপড়ি খ. স্ট্যামেন গ. পিস্টিল ঘ. ওভারির অভ্যন্তর 


স্থাণু বলেই আবার সন্তান পালন ক'রে তোলার নানান কৌশল 

- করতে হয় তাকে । মানুষের কথা বাদ দিলেও অন্তান্ত সমস্ত জন্তই 
ঘুরে ফিরে খাবার সংগ্রহ ক'রে বাচ্চাদের বড়ো করে তোলে, তার পর 
ছেড়ে দেয় তাদের নিজেদের চ*রে খেতে । গাছ যদি একই জায়গায় 
নিজের আওতায় ক্রমান্বয়ে বীজ ফেলতে থাকে তবে তার অধিকাংশই 
মরে যায়। প্রয়োজনমতো মাটির রস, হাওয়া ও আলো! না! পেয়ে, চারা 
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হয়ে বড়ো হবার স্থযোগ পায় না তেমন। নিজের কাছ থেকে দূরে 


. বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতে হয় তাকে । অনেক দুরে যাতে 


ভেসে যেতে পারে তারজন্যে জলের ধারের গাছের ফল হালকা খোলস 
দিয়ে মোড়া থাকে (যেমন নারকেল ) ১ শুকনো ডাঙার উপর যে-গাছ 
জন্মায় তার কোনো বীজে পাখা আছে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়বার জন্য 
(যেমন শাল ), কারো আছে তুলোর মতো শুয়ো, সহজে হাওয়ায় ভেসে 
বেড়াবার জন্য (যেমন শিমুল, কাশ )। 

ছড়াবার কৌশল অনেক, কিন্ত যতই হোক পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, 
তাই ভয়ে ভয়ে গাছ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীজ তৈরি করে। হাজার 
হাজার বীজের মধ্যে অন্তত দুটো চারটেরও ফাক! জায়গায় ভালো মাটির 
সন্ধান মিলতে পারে। ধরে নিলুম সরস মাটিতে পড়ে বীজ থেকে চারা 
জন্মাল, তাদের শিকড় যতদিন না গজায় তারা খাবে কী। পাখিরা 
উড়ে গিয়ে খাবার জুটিয়ে এনে বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। কিন্তু বাঁজের 
সঙ্গে মূল গাছের আর সম্পর্ক থাকে না যেই সে থসে যায়। কচি চারা 
যাতে জন্মাবামাত্র খাবারের অভাবে মরে না যায়, তারই ব্যবস্থা করার 
জন্য গাজ তার বীজের মধ্যে অনেকথানি ক'রে খাবার ভরে দিয়ে তবে 
তাদের ছেড়ে দেয়। বীজ বা ফলের ভিতর গাছ যে খাবার ভরে দেয় 
আমরা চুরি করে প্রায়ই সেই খাবার খেয়ে ফেলি। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে গাছ ও জন্তুর জীবনপ্রণালীর পার্থক্যের 
গোঁড়াকার কথা__গাছ স্থাণু, জন্ত সচল। এই মূলগত পার্থক্যের কথা 
মনে রাখলে তাদের শারীরিক গঠন, খাবার সংগ্রহের প্রথা, বংশবৃদ্ধির 
উপায় প্রভৃতি সবই তলিয়ে বুঝতে পারব। এই কথাটা মনে রেখে 
এখন দেখা যাক উদ্ভিদ ও জন্ত এই ছুই প্রধান জীবশ্রেণীর মধ্যে কী কী 
বিষয়ে মিল ও কোথায় পার্থক্য আছে : 
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(১) গাছের ডানা, লেজ, হাত পা! প্রভৃতি চলাফেরার কোনো 
* অন্গপ্রত্যঙ্গ নেই । মাংদপেশীও নেই । বরং রয়েছে অনড় শিকড়, মাটি 
কামড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জন্য । - 

(২) খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলী, ঘরুৎ প্রভৃতি বন্ত্র-প্রণালী 
গাছের দরকার নেই । জন্তর এগুলি দরকার কারণ সে খায় তৈরী 
জটিল খাদ্য । সেই খাছ এই সব যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙেচুরে অক্সিজেন 
দিয়ে পুড়িয়ে তবে শরীর গ্রহণ করতে পারে। যে-সব সহজ ধাতব 
জিনিস গাছের আহার্য তা পোড়ানো যায় না, পোড়াবার দরকারও হয় 
না। গাছের খাছ্য-বস্তর ভিতর সুপ্ত শক্তি বিশেষ নেই। তাকে 
সেইজন্য বাইরে থেকে অন্য উপায়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হয় । 

(৩) সুপ্ত শক্তিবিশিষ্ট খাবার থেকে জন্তর৷ শরীর ধারণ করে। 
গাছ শক্তি লাভ করে সূর্ধরশ্মির শক্তি আহরণ ক'রে । এই দিক থেকে 
দেখলে গাছ শ্তি-সঞ্চঘকারী, জন্ত অপচয়কারী। বাইরে থেকে শক্তি 
সঞ্চয় ক'রে গাছ যে-সব বস্তু গ’ড়ে তোলে জন্ত তা “খেয়ে নষ্ট করে। 

(9) স্ূর্ধকিরণের দ্বারা খাবার প্রস্তুত করার ব্যাপারে উদ্ভিদকে 
সাহায্য করে পাতার সবুজ রং ( chlorophyll )| এই রঙের অদ্ভুত 
ক্ষমতা, আলো! থেকে শক্তি আহরণ করা। জন্তদের শরীরে এই সবুজ 
রঙের মতো কোনো! পদার্থ নেই । 

(৫) জন্র প্রধান প্রয়োজন খাবার ; অন্নের ব্যবস্থা তাদের জীবনের 
প্রধান চিন্তা । কিন্ত গাছের প্রধান চিন্তা মনে হয় সুর্যের আলে! 
সংগ্রহ; তারজন্যে সে কত চেষ্টাই না করে। মাটি ছেড়ে যেখানে 
আলো বেশি পাবার সম্ভাবনা তার দিকে ওঠবার কত উপায়_পাতা- 
গুলি চিতোলো! ক'রে মেলে দিয়ে আলে! ধরবার কত ফন্দি। 

(৬) নিশ্বাসপ্রশ্থাস কেলাব ব্যবস্থা গাছ ও জন্থ দু’য়েরই আছে। কিন্ত 


দেহক্রিয়াতত্ব ৭৯ 


প্রণালীর তফাত । এই কাজের জন্য জন্তর বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে__নাক ও 
ফুসফুন। গাছ প্রায় সারা দেহ দিয়ে প্রশ্বাস নেয়। প্রত্যেক পাতার 
তলায় অসংখ্য বিদ আছে তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া ঢুকতে ও .বেরোতে - 
পারে। জন্তরা সারাক্ষণ কেবল ০ নেয় ও ০০2 বের করে দেয়। গাছ 
রাত্রে অর্থাৎ অন্ধকারেই কেবল এই কাজ করে, দিনমানে অর্থাৎ. সুর্যের 
আলোতে ঠিক তার 
উলটো প্রণালী চলে। 
তখন কেবল ০০2 সে 
গ্রহণ করে এবং ০2 
বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। 
গাছ এইজগ্ত রাতের 
বেলায় হাওয়া দূষিত করে, 


০৯ 
দিনে করে শোধন। রী 
(৭) গাছের ফুসফুস, 
হৃদয়, রক্ত, মাংসপেশী ২৮ পাতার নিচে হাওয়া ঢোকার 
এ সব কিছুই নেই। এই গর্ত (ক) 


সব অবয়বের কাজ অন্ত উপায়ে কী ক’রে গাছের বেলায় সম্পন্ন হয় 
তা আগেই বলা হয়েছে। 

(৮) উদ্ভিদ ও জন্ত, এদের সেলের আকুতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গাছের 
সেলে সেলুলোজের ( cellulose ) কঠিন আবরণ থাকে, তারা অপেক্ষা- , 
কৃত বড়ো ও চৌকোণ। উদ্ভিদের চৌকোণা বাক্সর মতো সেল 
অগুবীক্ষণে প্রথম ধরা পড়ে, তার থেকেই ০৪]! কথাটার উৎপত্তি । 
অথচ জন্তদের জীবকোষ একেবারেই সেলের মতো দেখতে নয়। তাদের 
সাধারণত কঠিন আবরণ নেই | 
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(৯) বংশবৃদ্ধির প্রণালীর বিভিন্নতা সম্বন্ধে আগে বল! হয়েছে__- 
পুনরাবৃত্তির দরকার নেই । 
(১০). সব-শেষে যে-পার্থক্যের কথা বলছি সেটা বড়ো রকমের । 
গাছ ও জন্তর মধ্যে এই ৰিষয়ে খুব অনেকখানি ব্যবধান । 
আমর! জন্তদের বেলায় দেখি তাদের অনেকরকম ইন্দ্রিয় আছে। 
, ইন্জিয়গুলির মগজের সঙ্গে যোগ নাভশগুলীর মধ্য দিয়ে । গাছের এসব 
কিছুরই বালাই নেই । তাদের না আছে নাক, কান, চোখ, না আছে 
নার্ভমগ্ডলী, না আছে মগজ । সেইজন্য তাদের চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা বা 
বিচারশক্তি তো নেই-ই, তারা৷ শুনতে বা 
দেখতে পায় না, আঘাত অন্থভব করে কি 
না তাও সন্দেহ। এই বিষয় জন্তরা উদ্ভিদ- 
জগৃতকে অনেক অতিক্রম করে গেছে। 
বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে গাছপালার! জন্ত্দের 
তুলনায় কতখানি সাড়া দিতে পারে সেই 
বিষয় আচার্ধ জগদীশচন্দ্র নতুন অনেক তথ্য 
আবিষ্কার করেছিলেন। তীর সব কথা মেনে 
নিলেও জন্তদের মতোই যে গাছের চেতনা 
আছে, এ-কথা স্বীকার করবার কোনো 
কারণ নেই। গাছের নার্ভ ব| মগজের মতো 
, কোনো দেহাংশ আছে ব'লে কখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি । 
লজ্জাবতী লতা যে সাড়া দেয় হয়তো তা সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে, জ্ঞানত সে ব্যথা অনুভব করে বা শ্রান্তিবোধ করে এরূপ কোনো! 


প্রমাণ নেই। সঙ্গীব প্রাণীমাত্রেরই মনন-শক্তি আছে, আমরা এখনো 
একথা স্বীকার করতে পারি না। টু 


২৯. উদ্ভিদ-সেল 


প্রজনন 


জীবকোব মাত্রই অমর। একটিমাত্র ব্যাকটিরিয়ামকে যদি যথেষ্ট 
খাছ ও উপযোগী আবহাওয়ার মধ্যে ছেড়ে রাখা যায় তবে সে ক্রমাগতই 
সংখ্যায় বাড়তে থাকে । জীবকোষ দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত; 
জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, জীবেরাও তাহলে কেন অমর নয় । বহু- 
'কোষী জীবের জীবকোষ কি তাহলে অন্য রকম, তাদের বাঁড়বার বা 
বেঁচে থাকার কি. তাহলে সীমা আছে। তা নয়; প্রত্যেক জীবকোষেরই 
নিজেকে ভাগ ক"রে ক্রমাগত বেড়ে যাবার ক্ষমতা আছে । কিন্তু বহু 
জীবকোষ যখন একত্রে মিলে একটা ভিন্ন জীবদেহ গড়ে তোলে তখন 
তাদের সম্মিলিত জীবন চালনার জন্য নানান জটিল অবয়ব ও যন্ত্রে 
সাহাধ্য নিতে হয়। সমবায় প্রণালীতে জীবনযাত্রা তখন চলে। 
* অন্থুস্থতা, জরা বা মৃত্যুর কারণ ঘটে তখনই যখন সহযোগের অভাব ঘটে, 
সমবায়ের কোনো এক কেন্দ্রে কিছু গলদ হয়। হৃদ্যন্ত্ বন্ধ হয়ে রুগীর 
মৃত্যুর পরও সেই হৃদ্যস্ত্র এক অংশ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে রেখে দেখা 
গিয়েছে তার জীবকোষগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত বাচিয়ে রাখা যায়। 
তার থেকে প্রমাণ হয়, হৃদ্যন্তে ব্যক্তিগত জীবকোষগুলির বার্ধক্য বা 
মৃত্যুর কারণে তা বন্ধ হয়নি_-সমবেত জীবনযাত্রায় কোনো ব্যাঘাত 
ঘটেছিল। 

প্রত্যেক জীবকোষ ব্যষ্টিগতভাবে অভর-অমর হলেও বহুকোষী 
জীবমাত্রেরই মৃত্যু যে অনিবার্ধ এ-কথা আমর সুনিশ্চিত জানি। তার 
কারণ, সমবেত কলেবর-বন্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। 
কিন্ত কোনে। প্রাণীই মরতে চায় না । সশরীরে নিজেকে চিরকাল বাচিয়ে 
রাখতে পারবে না ব'লে অমর হবার অভিনব উপায় সে উদ্ভাবন করেছে। 
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শরীরের বিশেষ কয়েকটি সেলের উপর ভার দিয়েছে নতুন করে তারই 
অনুপ আরো! জীব গড়ে তোলবার। এ যেন নিজের শরীরের অংশ 
থেকে গড়! সন্তান-সন্ভতির ভিতর দিয়ে নিজেকে অমর করার প্রয়াস । 


আযামিবা প্রভৃতি খুব 
নিয্নশ্রেণীর এককোষী 
জীবদের প্রজনন অতি 
সহজ উপায়ে হয় আগে 
বলা হয়েছে। তাদের 


স্ত্ী-পুরুষভেদ তো দুরের গ- 


কথা দেহকোষ ও জনন- 
কোষের মধ্যেও কোনো 
প্রভেদ দেখা যায় না। 
তারা বংশবৃদ্ধি ক'রে 
নিজেকে কেবল ছু-ভাগ 
করে। এই সহজ উপায়ে 
বিভাজন থেকে শুরু ক’রে 


খথ. টেসটিন বা শুত্রীশয় 
গ. ইউরেথ। বা মুত্রন।লি 
ঘ. ব্রাাডার বা মুত্র-থলি 


স্বীপুরুষ মিলন-ঘটিত জটিল প্রজনন-প্রণালী পর্যন্ত বহুবিধ মধ্যবর্তী 
প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রকৃতি যেন বংশবৃদ্ধির প্রণালী 
নিয়ে ক্রমাগত অসংখ্য পরীক্ষা ক'রে চলেছে, কিছুতেই সন্তোষজনক 
প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করতে পারছে না। 

সমান ছু-ভাগ হওয়া ছাড়াও সেক্স-বিষুক্ত বিভাজনের আরো! রকমারি 
প্রণালী লক্ষ্য হয়। কয়েক রকম জীব আছে যাদের সেলে অনেকগুলি 


কোষকেন্দ্ৰ থাকে। 


ভাগ হবার সময় কোধকেন্ত্রগুলি_ প্রত্যেকটি 


আলাদা হয়ে গিয়ে অনেকগুলি সেল প্রস্তুত করে। একটি থেকে ছুটিমাত্র 
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সেল না হয়ে অনেকগুলি সেল একসন্দে তৈরি হয়। আর-কয়েকটি 
নিমস্তরের জীব তাদের দেহকোষ থেকে মাঝে-মাঝে ক্ষুদ্রকায় কুঁড়ির 
মতো বাচ্ছা সেল (১89) উৎপন্ন করে। দেহকোষের কোনো পরিবর্তন 
হয় না, তার আকার যেমন তেমনই থেকে যায়। 

মস (0088 ), ফার্ণ (fern ), ছাতা (0৪9) প্রভৃতি নিম্- 
শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের শরীর থেকে কয়েকটি সেল 
তফাত হয়ে গিয়ে “স্পোর” (৪০9) বীজাণুতে পরিণত হয়। এইগুলি 
দেখতে ছোটো বীজের মতো, কিন্তু বীজ যে-উপায়ে জন্মায় এদের 
উৎপত্তি অত জটিল নয়। 

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ত্রী-পুরুষ ভেদ এবং সংগম-ঘটিত বংশবৃদ্ধির 
ব্যবস্থা থাকলেও তাদের অনেকেই সেন্স-সম্পর্ক-বিবপ্রিত বংশবৃদ্ধির 
ক্ষমতা একেবারে হারায়নি দেখা যায়। আমরা সেই ক্ষমতা! ব্যবহার 
করি যখন কোনো গাছের ডাল কেটে কলম লাগিয়ে নতুন গাছ 
তৈরি করি। 

সেন্স-ঘটিত বংশবৃদ্ধির মূল ঘটনা হচ্ছে : উচ্শ্রেণীর মধ্যে স্্ী-পুরুষ 
জাতিভেদের ব্যবস্থা; পুরুষের ক্ষুদ্র জার্স-সেল ও স্বী-দেহাভ্যন্তরে 
অপেক্ষাকৃত বড়ো জার্ম-সেল প্রস্তুত হওয়া; এবং এই ছুই জার্ম-সেলের 
মিলে-মিশে-যাওয়| থেকে একটি নতুন জীব গড়ে ওঠা। বংশবৃদ্ধির 
এই প্রণালী উচ্চশ্রেণীর জীবে নানান কৌশল ও নিপুণতার চরম সীমায় 
পৌচেছে বটে কিন্ত নিয়শ্রেণীর মধ্যেও তার একটু স্থত্রপাত দেখা যায়। 
সেক্সের কোনো লক্ষণ নেই অথচ দুটো দেহকোষ না মিশলে বিভাজন 
শুরু হয় না, এরকম উদাহরণ অনেক আছে। 

পুরুষদের প্রধান .জননেন্দ্রিয় শুক্রাশয় ( testes )। এর ভিতর 
পাশাপাশি দুটি বীচির মতো গ্ল্যাণ্ড আছে। গ্ল্যা্ডের ভিতরকার স্তরের 
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সেলগুলির কাজ হচ্ছে ক্রমাগত ভাগ হয়ে অসংখ্য নতুন সেল তৈরি 
করা। সেগুলি দেখতে ব্যাঙাচির মতে| কিন্তু এত ছোটো যে, 
অগুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না। এই সেলগুলি জননকোষ ( sperms ), 
অর্থাৎ পুরুষ-জার্মসেল । এর! শুক্রাশয়ের গ্র্যাণ্ড দুটির ভিতর যথেচ্ছ 
সন্তরণ করে বেড়ায় । শুক্রা- 
শয়ের সঙ্গে ছুটি সরু নল দিয়ে 
মূত্রনালির ( urethra) যোগ 
আছে। প্রয়োজনের সময় 
স্পার্মসেলগুলি নল বেয়ে ইউ- 
রেখার ভিতর দিয়ে বাইরে 
বেরিয়ে আসতে পারে । 
2 মেয়েদের শরীরে অন্যরকম 
ক. ডিম্ব-নালি খ. ইউটেরান বা জরায়ু ব্যবস্থা। তাদের প্রধান জননেন্দরিয় 
গ. ওভারি বা ডিম্বগ্যাও ঘ. যোনি ওভারিদ্বয় (০৮৪৮১০৪ )। তল 
পেটের ভিতর ছোট্ট ছুটো গ্ল্যাণ্ড। তাদের ভিতর নির্দিষ্ট সময়ে 
(পুরুষদের মতো! সব ময়ে নয়) একটি ক'রে (পুরুষদের মতো! 
অসংখ্য নয়) ডিম্বকোষ অর্থাৎ স্ত্রীজার্মসেল প্রস্তুত হয়। মেয়েদের 
ডিম্বকোয পুরুষদের জননকোষের তুলনায় অনেক বড়ো'। ওভারির 
ভিতর ডিম্বকোষ তৈরি হয়ে পূর্ণতা লাভ করলেই তা নলের ভিতর 
দিয়ে জরায়ুতে এসে নামে । জরায়ু খুব শক্ত রবারের মতো চামড়ার 


থলে, সাধারণ অবস্থায় ৩" মাত্র লঙ্ষা__ প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ বড়ো 
হতে পারে। 


্বীপুরুষের সংগমকালে পুরুষের অসংখ্য স্পার্মসেল স্বী-যোনি দিয়ে 
প্রবেশ ক'রে জরায়ুর ভিতর ঢোকে । সেখানে স্ত্রীর ডিম্বকোষ প্রস্তুত 
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থাকে এদের অভ্যর্থনার জন্য । স্পার্মসেলগুলি জরায়ুতে প্রবেশ করেই 
লেজ নেড়ে সীতার কেটে ছুটে আসে ডিম্বকোষের দিকে। এদের মধ্যে 
প্রথম যেটি তাকে স্পর্শ করতে পারে তারই হয় জয়, “তাকেই 
দেয় সে ভিতরে ঢুকতে। 7 
ঢোকামাত্র ডিম্ব-কোষের 
বাইরেকার পর্দার এমন 
পরিবর্তন ঘটে যে, অন্য 
পুরুষকোষগুলি আর 
ঢুকতে পার না। ডিস্ব- 
কোষের মধ্যে ঢোকবার ৩২. স্ত্রী ও পুরুষ জার্সসেল 
সময় স্পার্মসেল লেজটি  অ.ভ্্ীডিকোষ জ. পুরুষের স্পার্ম দেল 
খসিয়ে যায় বাইরে । . নি. কৌবকেন্ত্রিকা . ক. ক্রোমোসোম 
মে তার গন্তব্যস্থানে ন. কোষকেন্্র স. সাইটোপ্্যাজম 
পৌছে গেছে, সাতার কেটে ছোটাছুটি করার আর তার দরকার নেই। 

মান্গুষের বেলায় প্রতিমাসে নিদিষ্ট দিনে একটি করে ডিম্বকোয স্ত্- 
লোকের ওভারিতে তৈরি হয়ে জরায়ুর মধ্যে স্পার্মসেলের জন্য অপেক্ষা 
করে থাকে । কোনে! জন্তুর তিন মাস, কোনো! জন্তর ছ’ মাস, কারে! 
বা বৎসরাস্তে একবার ডিম্বকোষ জন্মায় । যদি কোনো কারণে সেই 
সময় পুরুষ-স্পার্মসেলের সঙ্গে মিলন না হয় তবে ছু-চার দিনের মধ্যেই 
স্বী-ডিকোষ শুকিয়ে মরে যায়। - আবার যথা-ঝতুতে আর-একটি 
প্রস্তুত হয় । 

পুরুষ ও স্ব্রী-গেলের মিলনের পরমুহৃত থেকে ডিস্বকোষের মধ্যে 
আশ্চৰ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এতক্ষণ সে নিজীব অবস্থায় ছিল, 
এখন তার ভিতরে কাজের ভিড় বেধে যায়, সে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 


[A 
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পুরুষ-জার্মদেলের প্রায় সবটাই কোষকেন্দ্র, তাতে সাইটোপ্ল্যাজম 
নেই বললেই হয়। স্ত্ী-জার্মসেলের মধ্যে ঢোকবার পর তার কোষকেন্দ্ 
আরো বড়ে| হতে থাকে এবং খানিকটা বড়ে| হয়ে স্বী-জার্মসেলের 
কোবকেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। প্রথমেই, অর্থাৎ পুং-জার্মসেল 
তার ভিতর প্রবেশ করার পূর্বেই, সে তাড়াতাড়ি সাধারণ প্রণালীতে 
ক ছ-একবার ভাগ হয়ে নেয়। 

সমান ভাবে ভাগ হয় না; 
একটি করে বাচ্ছা-সেল নিজের 
শরীর থেকে বের ক'রে দেয়। 
এগুলিকে পোলার বডি 
(polar body ) বলে। প্রথম 
পোলার বডি নিজেকে ভাগ 


A» 


৩৩. জরায়ুর ভিতর ভ্রণ ক’রে দুটে| হয়। শেষেরটি 
ক. প্্যানে্টা, খ. জণ এত নিস্তেজ যে, সে আর ভাগ 
গ. নাড়ী, ঘ. ডিম্বনালি হতে পারে না। তিনটি পোলার 


বডিই খানিক বাদে মরে যায়, এরা কোনো কাজে লাগে না। এদের ' 
{ .তৈরি করার একমাত্র উদ্দেশ্য সাতৃকোষ থেকে অর্ধেক পরিমাণ 
ক্রোমোসোম-বস্তু বের করে দেওয়া], পুং ও স্ত্রীজার্মসেল মিলনের 
সময় উভয়েরই কোষকেন্ড্রে নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক মাত্র ক্রোমোসোম 
বর্তমান থাকে। ও ছুটির মিলনের পর জাতিগত নির্দিষ্ট সংখ্যা 
পূর্ণ হয়। তারপর যা কিছু ঘটে সাধারণ বিভাজনের পর্যায় 
অঙ্গসারে। একটা থেকে দুটো; দুটো থেকে চারটে ক্রমাগত 
ভাগ হয়ে সেল বাড়তে থাকে। এই রকম ভাগ হবার প্রণালীর 
বিষয় পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন সপ্তাহের. মধ্যে ডিম্বকোষ 
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সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে এত বড়ো! হয়ে যায় যে, জগ ব'লে তখন থেকেই 
তাকে চিনতে পারা যায়। মানুষের বেলায় শরীরের প্রায় সব অঙ্গ 
প্রত্যক্গই পাচ সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তখনো কিন্ত সমস্ত 
ভ্রণটা 2" ইঞ্চির বেশি বড়ো হয়নি। ছু'মাস পরে পুরো ১ ইঞ্চি হয়। 
তখন থেকে তাকে চিনতে পারা যায় মানুষের ভ্রণ ব'লে । আরো! সাত 
মাস লাগে পুরোপুরি শিশুর মতো হতে । ন’ মাস পর মায়ের জরায়ুর 
মধ্যে আর থাকা চলে না, শিশুর জন্ম হয়। 

গাছগাছড়া যে-উপায়ে 
বংশবৃদ্ধি করে তার সঙ্গে 
উপরোক্ত প্রণালীর মূল- 
গত পার্থক্য নেই। 
তাদের জননেন্দ্রিয় অন্য 
রকম হলেও জননক্রিয়া- 
প্রণালী একই ধরনের । 
তারাও বিশেষ কয়েকটি 
সেলের উপর ভার 
দিয়েছে এই কাজটির 
জন্ত । গাছের সমস্তৎ জননেন্দরিয় ফুলের মধ্যে অবস্থিত। ডচ্চশ্রেণীর 
গাছমাত্রেরই ত্বী-পুরুষ ভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই 
গাছের একই ফুলের মধ্যে স্ত্রীও পুরুষ ইন্দ্রিয় দু-ই পাশাপাশি থাকে । 
ফুলের পুরুষ-জননেন্দ্রিয় হচ্ছে স্ট্যামেন ( stamen ), সরু ডাঁটার 
উপর একটি ছোট্ট পুটলি যার ভিতর পাউডারের মতে! গুড়া 
ভরা । “পাউডারের মতো জিনিসটা হল রেণু_ প্রত্যেক রেণুকণ| একটি 
পুরুষ জার্ম-সেল। 


৩৪. উচ্চশ্রেণীর গাছের জননেন্দরিয় 
ক. স্ট্যামেন, খ. পিস্টিল, গ. ওভারি 
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পিস্টিল (67811 ) ফুলের স্বী-জননেক্দরিয়, তার তিনটি মোটামুটি 
ংশ : (১) কমগুলুর মতো দেখতে ওভারি, বার ভিতর বীজ জন্মায়, (২) 
তার থেকে একটা ডাটা উঠেছে, স্টাইল (5519), (৩) যার মাথায় 
চ্যাপটা হুলির মতে! স্টিগমা (৪১৪% )। স্টিগমার উপরটা ভিজে 
চটচটে থাকে । 

বাতাসে উড়ে এসেই হোক বা মৌমাছির পায়ের রোয়ায় লেগেই 
হোক রেণুকণা বখন জ্টিগমার উপর এসে পড়ে তখন তার চটচটে গায়ে, 
সে আটকে লেগে থাকে । এর মধ্যে কোনো-একটি রেণুকণা স্থতোর, 
মতে৷ লঙ্কা হয়ে তার শুড় চালিয়ে দেয় নিচে ওভারির ভিতর । সেখানে 
স্বী-ভিদ্বকোষ তৈরি থাকে । তার সঙ্গে রেণুকণা মিলে গিয়ে, যেমন 
জন্তদের বেলায় শিশু গড়ে ওঠে, তেমনি গাছের ওভারির মধ্যে বীজ 
জন্মায়। প্রত্যেক বীজের মধ্যে একটি ছোট্ট চারাগাছ লুকানো থাকে, 
সরস মাটিতে পড়লে বীজের খোলস ফাটিয়ে সে মাথা জাগিয়ে ওঠে এবং 
বাড়তে বাড়তে ক্রমশ তার পিতামাতার মতোই বড়ো গাছ হয়ে ওঠে। 

জননপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ মোটামুটিভাবে দেওয়া গেল। এর 
ভিতর লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে : এ 

(১) নিষ্স্তরের গাছ বা জন্তদের বংশবৃদ্ধি সাধারণ বিভাজন, 
প্রণালীতে কেবলমাত্র ভাগ হয়ে হয়। 

(২) উচ্চন্তরের জীবমাত্রেরই স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। দুজনের 

ংগমে তবে সন্তান জন্মায় । 

(৩) সাধারণ দেহকোষ এই জননক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট নয়। বিশেষ 
অঙ্গের বিশেষ কযেকটিমাত্র সেল এই কাজে ব্রতী । তাদের সেইজন্য 
জননকোষ বা জার্ম-সেল নাম দেওয়া হয়। 

(৪) পুরুষের একটি এবং স্ত্রীর একটি-_এই ছুটিমাত্র জননকোষের 


প্রজনন ৮৯ 


মিলনে নূতন প্রাণীর স্থ্টি হয়। দু-দিক থেকে__ছুটি জার্ম সেল থেকে__ 
শিশুর উৎপত্তি, সেইজন্য সে তাদের অর্থাৎ পিতামাতার দুজনের কাছ 
থেকেই সমানভাগে উত্তরাধিকার পায় । জনকজননী নিজেদের শরীর- 
মনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র জননকোষের মধ্যে নিহিত ক'রে দান 
করে সন্তানকে । কী ক'রে দৃষ্টির অগোচরে এতটুকু একটি জননকোষের 
মধ্যে এতথানি এবং এত রকমের ভাবী সম্ভাবনা ভরা থাকে তার বিষয় 


পরে আলোচনা করব। 


জীবের বংশানুক্রম 


ঘরে ছেলেপিলে জন্মাবামাত্র মেয়েমহলে হুল্লোড় বেধে যায় নবজাত 
শিশু কার মতো! দেখতে সুল। বাপের মতো টিকোলো নাক, না 
মায়ের মতো ডেবা-ডেবা চোখ, তা নিয়ে পিসিম! দিদিমায় তুমুল তর্ক 
বেধে যায়। এর থেকে আর-কিছু না হোক, এইটে প্রমাণ হয় যে, আমরা 
সকলেই ধরে নিয়ে থাকি জনকজনয়িত্রীর সঙ্গে সস্তানসম্ততির ঘনিষ্ট- 
সাদৃশ্ত থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু কেন এমন সাদৃশ্য থাকবে, তার কারণ 
কী, কোনো সাদৃশ্য না থাকলেই বা দোষ কী, সে-বিষর সন্তোষজনক 
জবাব পাওয়া শক্ত 
বংশানুক্ৰমিক সাদৃশ্য ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের চোখ এড়িয়ে যায়নি । 

সব প্রথমে বোধ হয় ইংলণ্ডে ড্যালটনই (7081800) এ-বিষয়ে 
অন্সন্ধান করতে আরম্ভ করেন কতকগুলি বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ 

₹ কারে। পুকুধান্ক্রমিক নাক, মুখ, চোখ, প্রভৃতি অক্প্রত্যন্গের মাপ- 
জোখ তিনি মিলিয়ে দেখেন। এ-রকম মাপ তুলনা করে দেখে, 
বংশাহ্গক্রমের কোনো নিয়মে পৌছানো যায় কি না পরীক্ষা করা তার 
ইচ্ছা ছিল। ড্যালটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের এ-রকম চেষ্টাসত্বেও গত 
শতাব্দীতে বংশাহ্থক্রম সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত ভাসা-ভামা ছিল। তথ্য 
অনেক সংগ্রহ হয়েছিল বটে কিন্ত ভিতরকার রহন্তের সন্ধান তখনো 
মেলেনি। জীবতববিদেরা এই বিষয় জানবার ভন্ত যখন বিশেষ চেষ্টা 
করেছেন অথচ ঠিক করে কিছুই ধরতে পারছেন না তখন দুটি বড়ো 
রকমের আবিষ্কারের ফলে অনিশ্চয়তার আবছায়া অনেকটা ঘুচে 
গেল। 


অণুবীক্ষণের ইতিমধ্যে খুব উন্নতি হয়েছে। জার্মানিতে ভাইসমান 


1 
| 
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( Weismann ) অণুবীক্ষণ দিয়ে সেলের ভিতরে দৃষ্টি চালালেন। 
সেলের ভিতরকার যত স্ুন্ম কলকবজা আছে একে-একে তাদের সব 
সন্ধান পেতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, কোষকেন্দ্রের মধ্যে দড়ির 
মতে। পাকানো! খানিকট! ঘন পদার্থ আছে। সেল যখন বিভক্ত হয় 
তখন সেটা আর জট পাকানো থাকে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে এ ঘন পদার্থ 
কোষকেন্দ্রের দুই মেরুতে জোড়ায়-জোড়ায় দাড়িয়ে যায়; কখনো দড়ির 
মতো, কখনো কাঠির মতো, কখনে| আবার ফুটকির মতে|। সেলের 
এই পদার্থগুলির নাম দিলেন ক্রোমোসোম | মান্গুষের শরীরের যে- 
কোনো অংশের সেল অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে, দেখতে পাব তার ভিতরে 
৪৮টি ক্রোমোসোম আছে । একই জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রোমোসোমের 
সংখ্যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। জাতিভেদে সংখ্যার তারতম্য হয় 
বটে কিন্তু প্রত্যেক জাতির বিশেষ একটি সংখ্যা নিদিষ্ট থাকে । নিচে 
তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল £ 


উদ্ভিদ জন্ 
বাধাকপি_-১৮ কুকুর_২২ 
ভুট!_২০ ঘোড়া_৩৮ 
ধান_-২৪ গোরু-_-১৬ 
তামাক-_-৪৮ বাদর-__৫৪ 
গম_৪২ মান্ষ৪৮ 


সাধারণভাবে সেল নিজেকে যখন ভাগ করে, বিভাজনের অনতিপূর্বে 
ক্রোমোসোমগুলি তার ভিতর ডবল হয়ে যায়। ভাগের সময় অর্ধেকগুলি 
একটি বাচ্ছা সেলে ও বাকি অর্ধেক অন্তটিতে চলে যায়। বিভাজনের 
পূর্বে ডবল হয়ে যাওয়া ও পরে. সমান ছু-ভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে বাচ্ছা 


০২ প্রাণতত্ব 


সেলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক থেকে যায়। জাতিগত নিদিষ্ট 
ংখ্যার সেজন্য কখনো কম-বেশি হয় না। কাজেই মাতৃকৌষে যত 
ক্রোমৌসোম থাকে সম্তান-কোবেও ঠিক ততগুলিই থাকে । 

জ্রী-পুরুষ সংগমঘটিত বিভাজনের প্রণালীতেও ক্রোমোসোমের সংখ্যা 
ঠিক থাকে, তবে অর্ধেক আসে পৈতৃক জননকৌব থেকে, বাকি অর্ধেক 
মাতৃক ডিদ্বকোব থেকে । 

ভাইসমান অগুবীক্ষণ দিয়ে দেখে। চাক্ষুষ প্রমাণ পেলেন যে, বাপ-ম। 
দুজনের কাছ থেকে শিশু সমান ওজনে উত্তরাধিকার পায়। এর থেকে 
আরো জানা গেল যে, ভাবী শিশুর যাবতীয় উত্তরাধিকার ক্রোমোসোমের 
মধ্যেই নিশ্চয় নিহিত থাকে |. জনকজননী সন্তানকে যা-কিছু দিতে চায় 
এই ক্রোমোসোমের ভিতর দিয়েই দিতে হয়। ভালে! অণুবীক্ষণ দিয়ে 
দেখলে আবার দেখ। যায় যে, প্রত্যেক ক্রোমোসোমেরও বিন্দু বিন্দু ভাগ 
আছে। সেই দেখে ভাইসমান অনুমান করলেন যে, জীবের প্রত্যেক 
অন্প্রত্যন্গ, এমন কি, শরীরের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ক্রোমো- 
মোমের ' এই বিন্দুগুলি দায়ী। বিন্দুরও মধ্যে হয়তো থাকে অণুবিন্দু 
যা অথুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। কোনো-একটি লোকের চুল কালো না 
কটা হবে, নাক টিকোলো৷ না৷ খেদ৷ হবে, স্থির করে ক্রোমোসোমের 
মধ্যেকার কোনে! অণুবিন্দু। এই হল ভাইসমানের মতবাদের 
সারমর্ম । 

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে বংশান্থক্রম সম্বন্ধে আর-একটি আবিষ্কার 
এর চেয়ে আরো বেশ পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিল। প্রায় একশ, 
বছর হয়ে গেল অস্টিয়ার একটি নগণ্য শহরের খ্রীস্টানী মঠে মেগ্ডেল 
(Mendel ) নামে একজন পাত্রী ছিলেন। তিনি মঠের পিছনে ছোট্ট ' 
একটুখানি বাগানে কয়েকটা মটরশু'টির গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। 


৫ 


৬ 
৩৫, (ক) মিথুনঘটিত বিভাজন 


১.২.৩, ডিম্বকৌধ প্রস্তুত হচ্ছে পুং-জামসেলের সঙ্গে মিলনের জগ্ত ৪. পুং- 


জাম'সেল ডিম্বকোষে প্রবেশ করছে ৫.  টৌকার পর তাঁর লেজ খনে গেছে ৬. ইতিমধ্যে 
a সাধারণ বিভাজন-প্রণালীতে ৩টা ছোটো! বাচ্ছা-সেল ( polar bodies ) প্রস্তুত 


ক. কোষকেন্দিকা খ. দে্ট্বোদোস গ.. ক্রোমোনোন ঘ. পোলার বডি 


॥ 


৩৫, থে) মিথুনঘটিত বিভাজন 


৭.৮, পুং ও স্তরী-জাম'সেলের কোষকেন্ত্র পরম্পর কাছাকাছি আসছে ৯. ১০. তারা 
মিশে গিয়ে আবার ভাগ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ১১. ১২. ভাগ হয়ে ছুটি সেলের উৎপত্তি । 
এর পর এই রকম ভাগ হতে:হতে জগ গড়ে উঠবে । 


নকশাগুলিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্াসবৃদ্ধি বিশেষ ভর্টবা । 
খ. সেপ্টেশনোম চ. চ ১ পুং ও সত্রী-কৌকেন্্ 


. 
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সেই পরীক্ষার ফল ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোনো বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। 
তখনকার বিজ্ঞান-জগতে মেণ্ডেলের পরীক্ষা নিয়ে কোনো 
আলোচনাই ওঠেনি। তার কাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা তাকে 
খুবই পীড়া দেয় এবং তার ফলে শীঘ্রই তার মৃত্যু হয়। মেণ্ডেলের সেই 
প্রবন্ধ তার পরেও বহুকাল চাপা পড়ে ছিল। অতি আশ্চর্যের বিষয়, 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যুরোপের বিভিন্ন দেশে তিনজন বিভিন্ন বিজ্ঞানী 
মেণ্ডেলের প্রবন্ধ একই সময় খুঁজে পান। তারা তৎক্ষণাৎ এর মূল্য 
উপলব্ধি করেন এবং মেগ্ডেলের পথ অনুসরণ ক'রে নানারকম জীবজন্ত 
নিয়ে পরীক্ষা শুরু করে দেন। সেই সব পরীক্ষার ফল মেগ্ডেলের 
মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রাখল নাঁ। মেগ্ডেলের এই 
আবিষ্কার, যার চলতি নাম হয়ে গেছে মেগ্ডেলিজম, কী ব্যাপার এখন 
বুঝতে চেষ্টা করা যাক। 
মেণ্ডেলিজমের গোড়াকার কথা হল জৈব-ব্যক্তিত্ব কতকগুলি 
জ্ঘণের সমবায়মাত্র। এই গুণগুলি (যাকে মেণ্ডেলিয়ান পরিভাষায় 
unit character বা factor বলা হয় ) প্রাণীর শরীর ও মনের ভিতর 
দিয়ে প্রকাশ পেয়ে তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে । কিন্তু গুণগুলি তার 
নিজন্ব সম্পত্তি নয়, এগুলি সে তীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পায়। 
মেণ্ডেলিয়ানর! প্রত্যেক unit characterকে অখণ্ডনীয়, অপরিবর্তনীয় 
ব’লে মনে করেন ও এই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট গুণগুলির অনন্ত সত্তা আছে 
তার প্রমাণের চেষ্টা করেন। 
জার্ম-সেলের মধ্যেকার ক্রোমোসোম মেণ্ডেলিয়ান £8০০২গুলি 
প্রকাশের ভার নিয়েছে । ক্রোমোসোম ক্ষুদ্র হলেও তারও ভাগ 
আছে, অসংখ্য বিন্দু সমাবেশে এক-একটি ক্রোমোসোম গঠিত। 
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ক্রোমোসোমের প্রত্যেক অংশকণা৷ এক-একটি পৃথক মেগডেলিয়ান গুণ- 
প্রকাশের জন্য দায়ী। বংশান্ুক্রমের আদিম আধার ক্রোমৌসোমের 
এই ক্ষুদ্রাংশগুলিকে আধুনিক পরিভাষায় জীন (£9০৪) বলে। 
মেণ্ডেল ক্ড়াইশুটির গাছ নিয়ে তার বাগানের এক কোণে পরীক্ষা” 

শুরু করেন, পাচরকম বীজ লাগিয়ে দেখেন কোনো জাতের লতা লঙ্বা, 
কোনোটা খাটো; কারো শুটি পাকলে হলদে হয়, কারো সবুজই থেকে 
যায়ঃ জাতবিশেষে ফুলের রং নানারকম হয়। তিনি প্রথম পরীক্ষা 
করলেন লঙ্কা জাতের সঙ্গে খাটো জাতের সংমিশ্রণ করে । লম্বা! লতার 
ফুল থেকে রেণু নিয়ে খাটো লতার ফুলের পিস্টিলে লাগিয়ে দিলেন । 
সেই ফুল থেকে যে বীজ হল পৃথক ক'রে তুলে পরের বছর পুঁতে 
দেখলেন, সব চারাই লম্বা জাতের হল। এদের বীজ আবার পোতা 
হলে তৃতীয় বছরে তিন ভাগ লম্বা ও একভাগ খাটো গাছ জন্মাল। 
চতুর্থ বছরে খাটো গাছের বীজ থেকে কেবল খাটো কিন্তু ল্থা৷ গাছ 
থেকে পুনরায় তিন ভাগ লঙ্কা ও এক ভাগ খাটো গাছ জন্মাতে দেখা 
গেল। মেগ্ডেল-বণিত এই ঘটনাটি নিম্নলিখিতভাবে ছক কেটে দেখানো 
যেতে পারে বোঝবার স্থবিধার জন্য : 


১ম 
ল A 
] | | 
ল fl : বা খ ২য় পুরুষ 
শাটার তন্ন] 
দিলারা এজ বাদি এলাহী SSIS 


কড়াইস্তটি গাছের অন্য সব গুণ (যেমন শুটির রং, ফুলের রং ইত্যাদি) 
নিয়ে পরীক্ষা ক'রে মেণ্ডেল ঠিক ওঁ একই রকম বংশানুক্রম দেখলেন! ' 
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এর থেকে উনি সাব্যস্ত করলেন যে, ছুটি মিশ্রণবিমুখ গুণের মধ্যে একটির 
জোর বেশি । কড়াইশু'টির মধ্যে প্রবল ( dominant ) গুণ হচ্ছে 
দৈর্ঘ্য, শুটির হলদে রং, ফুলের লাল রং । খর্বতা, শুটির সবুজ রং, এবং 
ফুলের বেগুনি রংকে দুর্বল (৮e০০৪৪i৮৪ ) গুণ বলা যেতে পারে। পৃথক 
ছুটি গুণ মিশ্রণের ফলে দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানদের তিন ভাগ বাইরে 
থেকে প্রবল গুণান্বিত দেখালেও কেবল এক ভাগই খাঁটি প্রবল, অদ্য 
দুভাগ নিশ্চয়ই মিশর প্ররুতির ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঘে ছুটি গুণ 
মেশানো হয় তাদের যদি ক ও খ সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে সংমিএণের 
ফল এভাবে লেখা যেতে পারে: 
ক+খ-কখ +২ কথ+থ২৯* 

এদের'মধ্যে কং ও খং-এর বংশধরের! বরাবর কং ও. খং থেকে 
যায়; কিন্ত কখ-দের পরম্পর মিলনের ফলে পুনরায় ক২+২ কথ+খ১ 
অন্সারে সন্তান হয় । 

এই হিসাবমতো ভাগ হবার কারণ কী। মেণ্ডেল অন্থমান করলেন 
যে, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই জার্মমেলের কোনোরকম যোগাযোগ আছে। 
লম্বা কড়াইশুটির জার্মসেলে এমন একটা কিছু আছে যাতে তার বীজ 
থেকে উৎপন্ন লতাকে লম্বা ক'রে তোলে । জার্মসেলের মধ্যে সেই 
পদার্থটি কী, কিভাবে তা কাজ করে, সে-বিষয়ে মেণ্ডেল বিশেষ কিছু 
কিন্তু জানতে পারেননি । ভাইসমানের পরবর্তীকালের আবিষ্কার এর 
ভিতরকার হস্ত আমাদের বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে । মেণ্ডেল কেবল 
এইটুকুমাত্র অনুমান করেছিলেন যে, প্রত্যেক জীব যে-সব দৈহিক. ও 
মানসিক গুণ নিয়ে গঠিত তার প্রত্যেকটি গুণ ফুটিয়ে তোলবার জন্য 


* ক লেখবার অর্থ, জনক ও জননী উভয়ের কাছ থেকেই এর! ক-গুণ গেয়েছে। 


কাজেই দ্বিগুণ অনুপাতে এই গুণ তাদের মধ্যে বতমান। : 
৭ 
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জননকোষের কোনোৌ-একটি অংশের বিশেষ দায়িত্ব আছে। স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে ছুটি গুণ মিশে যখন সন্তান জন্মায়, তাদের মধ্যে দুটোই সমানে 
বর্তমান থাকে । প্রবল গুণটি হুর্বলটিকে চাপা দিয়ে রাখে মাত্র, সেইজন্য 
প্রথম পুরুষে সব সন্তানদেরই প্রবল গুণাস্থিত বলে মনে হয়, দুর্বলগুণটি 
প্রকাশ পেতে পারে না। দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানদের মধ্যে গুণ দুটি, 
পৃথক হয়ে দেখা দেয়। যে-নিয়মে পৃথক, হয় একটু আগে বলা হয়েছে । 

স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মায় । ছুই না হলে স্থট্টি হয় না। 
প্রাণী-বিজ্ঞানে সেইজন্য “দুই” সংখ্যার বিশেষ মধাদ]। প্রাণীস্থষ্টির ভিত্তি 
হল “ছুই'-য়ে। সেইজন্যই মেগ্ডেলিয়ান বংশানুক্রমে অঙ্কশান্্রের নিয়ম 
এসে পড়েছে। বংশানুক্রম ব্যাপারটাই সংখা! নিয়ে কারবার। তার 
শুরু স্ত্রী ও পুরুষ দুটির মিলন থেকে । সেই মিলনের ফলে ছুটি জার্ম- 
সেলের ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রণ, তংপূর্বে সেল ছুটির ভিতরে কয়েকটি ' 
নিদিষ্ট সংখ্যার ক্রোমোসোমের দ্বিগুণ হয়ে আবার অর্ধেক ভাগ হয়ে 
যাওয়া,-প্রভৃতি বংশবুদ্ধির যাবতীয় প্রণালীর মধ্যোই দ্বিত্বের খেল! । 
মেগডল গাছ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে যে-নিয়ম বের করেছিলেন, চেষ্টা 
করলে আমরা কেবল যুক্তি ও অঙ্কের সাহায্যে হয়তো ওঁ নিয়মটিতে 
পৌছাতে, পারি। 

ধরা যাক, একটি গোঁয়ালে এক পাল গোরু আছে যার অ্ধেকগুলো। 
লাল আর বাকি অর্ধেক কালো। বাইরের কোনে! গোরুর সঙ্গে তাদের 
মিশতে দেওয়া হয় না, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মেশামেশি করতে দেওয়া . 
হয়। এই অবস্থায় আকস্মিকতার নিয়মান্গসারে ধরা যেতে পারে একটা! 
কালো বাড় কোনোবার কালে! কোনোবার লাল গোরুর সঙ্গে পালে 
মিশবে। তেমনি কোনো লাল ঝাড় একবার লাল একবার কালো 
গোক্ষর সঙ্গে পালে মিশবে। তাহলে কালো গরুর বাছুরদের মধ্যে 
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হবে অধেক কালো ও অর্ধেক, দোআশলা। তেমনি লাল গোরুর 
বাছুরদের মধ্যেও হবে অর্ধেক পুরো লাল ও বাকি অর্ধেক মিশোল । 
বদি ধরে নেওয়া যায় যে, সর্ববমেত ৪০০ বাছুর জন্মেছে তাহলে : | 


কালো গোরুদের ২০০ বাছুরের মধ্যে ১০০ ক! +১০০ কা-লা 
লাল » » ৪ ৮ ১০০ কা-লা4+১০০লা* 


অর্থাৎ কাং + ২ কাল! + লা 
কড়াই টির গাছ নিয়ে পরীক্ষার ফলে মেগ্ডেল ঠিক এই নিয়মেই 
উপনীত হয়েছিলেন । 
লাল ও কালো রং এই দুটো গুণ মেশালে কী হয় দেখলুম ; এখন 
যদি ও গোরুর পালের মধ্যে কতকগুলি সাদ! গোরু এসে পড়ে তবে কী 


হয়। তাহলে হিসাব এই রকম দাড়ায় £ 
কালো ষাড় লালষাড় সাদা যাড় 


কালে! গোরুর বাছুর কা আহা কা-সা 
পাতি কা-লা লাং লা-সা 
গত 5). ছা সা-কা সা-লা সাং 


মোট_কীহ7২কা-লা+লা২+২লা-সা7সা++২কা-সা 

অর্থাৎ নট বাছুরের মধ্যে ১টা খাটি সাদা, ১টা কালো, একটা লাল এবং 
বাকি সবগুলি দোতআাশল!। 

ছুই, তিন বা! ততোধিক গুণ মেশালেও বংশপরম্পরায় তারা বীজ- 
গণিতের উৎপাদকের মতোই মিশ্রণবিমুখভাবে চলতে থাকে দেখে 
মেণ্ডেল ধারণা করলেন যে, প্রত্যেক গুণের পৃথক সত্তা আছে এবং 
অধিকাংশ সময়েই তার! পরস্পরবিরোধী । কড়াইশুটির লম্বা ও খাটো 
গুণ যদি পৃথক সত্তাবান ও মিশ্রণবিমুখ না হত তবে তারা বংশানুক্রমে 
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কখনই আযালজেবরার সংখ্যার মতো নিয়ম মেনে চলত না । তারা 
তাহলে মিশে যেত ; প্রথম পুরুষ থেকেই আরম্ভ ক'রে বরাবর মাঝারি 
রকমের গাছ জন্মাত। মিশে যায় এরকম গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, 
তাদের বেলায় মেগ্ডেলের আইন খাটে না। 


৩৬. সাদা ইছুরের সঙ্গে মেটে রঙের ইনুর 
মেশাবার ফলাফল 


মেগ্ডেলের মতবাদ নিয়ে আলোচনার সময় একটি ভুল ধারণা হওয়া! 
আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সে-বিষয়ে সাবধান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। 
মেণ্ডেলের আইন কেবলমাত্র কোনো একটি বিশেষ গুণ সম্ন্ধেই প্রযোজ্য, 
ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে নয়। আমরা যদি মনে ভাবি যে, একটা কুকুর ও 
একটা শেয়াল মেশালে তাদের দ্বিতীয় পুরুষের বাচ্ছাদের মধ্যে একটা! 
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শেয়াল, একটা কুকুর ও দুটা শেয়াল কুকুরের মাঝামাঝি কোনো! জন্ত 
জন্মাবে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই হাস্তকর ব্যাপার হবে। যেকোনো! 
প্রাণীর মধ্যে হাজার হাজার গুণ আছে, তারই যে-কোনো একটি গুণ 
সম্বন্ধে মেখ্ডেলের আইন খাটে । যেমন, একটি মেয়ে যার কটা চোখ, 
তার সঙ্গে যদি বিয়ে দেওয়া যায় যে-পুরুষের চোখ কালো, তবে তাদের 
বংশধরদের মধ্যে কটা ও কালো চোখের সংখ্যা ৩ ঃ ১ ভাগে দেখতে 
পাওয়া যাবে, এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু তাই ব'লে মনে করলে 
চলবে না, একজন নিগ্রোর সঙ্গে একটি চীনে মেয়ের বিয়ে দিলে তাদের 
বংশধরদের মধ্যে ৩ ভাগ নিগ্রো ও ১. ভাগ চীনে হবে। 

মেণ্ডেলের আবিষ্কার অনুসরণ করে গত চল্লিশ বছর ধরে, পৃথিবী 
জুড়ে বহু বিজ্ঞানী নানান পরীক্ষা ক'রে কেবল থে এই মতবাদের সত্যতা 
প্রমাণ করেছেন তা নয়, আরো অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন । 
তার মধ্যে একটি বিষয় সকলেরই জানা উচিত। পূর্বেই বলা হয়েছিল, 
এক-একটি জাতির সেলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নিদিষ্ট থাকে, ব্যক্তি 
অন্ুসারে তাদের সংখ্যার কোনো বদল হয় না, কিন্তু কথাটা যে একে- 
বারে সবাহ্গীণ সত্য, তা নয়; প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের 
সেলের পার্থক্য আছে। দ্বীলোকদের শরীরের সেলে কোনো একটি 
ক্রোমোসোম ডবল-মান্রায় থাকে । যে বিশেষ রকমের ক্রোমোসোম 
পুরুষে মাত্র একটি অথচ স্বীলোকে ছুটি ক'রে থাকে তাকে ম-ক্রোমোসগোম 
নাম দেওয়া হয়েছে । ডিম্বকোষে ছুটি স্-ক্রোমোসোম ( মম ) একত্রিত 
হলেই তার থেকে যে ভ্রণ জন্মায় তার মেয়েলি প্রকৃতি হয়। আর 
পুরুষ জন্মায় সেই ডিম্বকোষ থেকে যাতে মাত্র একটি স-ক্রোমোসোম () 
আছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সেলের মধ্যে আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য 
কর| যায়। বলা হয়েছে পুরুষদের কেবলমাত্র একটি স্-ক্রোমোসোম 
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থাকে__কিন্তু অনেক সময় তার সঙ্গে আর একটি ভিন্নাককৃতির ক্রোমো- 
সোম যুক্ত থাকতে দেখ! বার | এর নাম স-ক্রোযোসোম । এইটি কখনো 
স্রীলোকের সেলে পাওয়৷ যায় না। 
জীবকোবে বত ক্রোমোসোম থাকে তার মধ্যে = ও এই দুটি 
ক্রোমোসোম স্বী-পুরুষ ভেদের জন্য, দায়ী, তাই এই দুটিকে সেকৃদ্‌ 
ক্রোমোসোম ( Sex chromosomes ) বলা হয়। 
তবে ম ও স-ক্রোমোসোম ছুটি কেবল.ষে সেক্স্‌ গুণেরই আধার ত 
লগ্নবএদের মধ্যে অন্তান্য গুণের জীনও ( ৫9299 ) বর্তমান থাকে । 
তাই আমরা দেখতে পাই কতকগুলি গুণ আছে যা কেবল ত্বীলোকেই 
বর্তায়, পুরুষের মধ্যে সেই গুণগুলি কথনো দেখা যায় না। আবার 
পুরুষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। একটি উদাহরণ 
দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে । 
মান্গষের একটা অদ্ভুত ব্যারাম হয়, তার ডাক্তারী নাম হিমোফিলিয়া 
(hemophilia )। এর লক্ষণ,_-শরীরের যে-কোনো অংশ থেকে 
রক্তআাব হলে তা বন্ধ হতে চায় না। সাধারণ মাঙ্ছষের রক্ত শরীর 
- থেকে বেরোলেই যেমন জমে চাপ বেধে যায়, এই রুগীদের তা হয় না, 
তাদের রক্তের দানা বাধবার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্য এই যে, মেয়েদের 
কখনো এই রোগ হয় না। অথচ এই ব্যারাম যে বংশে আছে তার 
স্বীলোকেরা নিজেরা রোগমুক্ত হলেও তাদের পুরুষ-শস্তানদের মধ্যে 
রোগটি তারা চালিয়ে দেয়। এইরকম গুণগুলিকে সেইজন্য সেক্ন্-জড়িত 
গুণ বলা হয়। হিমোফিলিয়া ছাড়া এই ধরনের স্লৈণ গুণের আরো 
অনেক উদাহরণ আছে । 
বংশাহুক্রমের অদ্ধিসদ্ধি যতই আমর! জানতে পারছি, কৃষি- 
বিজ্ঞানের উন্নতি ততই সহজ হয়ে আসছে। খুব সুবিধা হচ্ছে, নতুন 
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রকম গাছগাছড়া যারা তৈরি করতে চেষ্টা করে এবং গোরু, ঘোড়া, কুকুর 
প্রভৃতি জন্তজানোয়ারের উন্নতির জন্য যারা চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে । 
প্রত্যেক বছরেই নাসরিওয়ালারা আমাদের কত রকম নতুন ধরনের 
ফুলগাছের আবিষ্কারের কথ| জানিয়ে দেয়। গত অর্ধশতান্দীর মধ্যে 
জন্তজানোয়ারের উন্নতি বড়ো কম হয়নি। মেগ্ডেলিজমের সাহায্য- 
ছাড়া এ-সব কিছুই সম্ভব হত না। গাছগাছড়া ও জন্ধদের উন্নতির 
জন্য মেগ্ডেলিয়ান নিয়ম প্রয়োগ করেই বিজ্ঞানীর! ক্ষান্ত হননি, মানুষের 
সমাজেও তার পরীক্ষা করতে তারা উদ্যত হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
আমাদের সমাজের কী ক'রে ক্রমশ উন্নতি করা যায় সে-বিষয় গবেষণা 
করবার জন্য ক্থজননবিগ্যা ( Eugenics ) নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন 
শাখার স্থপ্টি হয়েছে । এই বিষয়ে আন্দোলনের ফলে অনেক প্রগতি- 
শীল দেশে আইন পাশ হয়েছে । তাতে, যে-সব রোগ বংশপরম্পরায় 
চলতে থাকে তার প্রকোপ কমাবার জন্য রুগীর! বিবাহ করলেও যাতে 
সন্তান না জন্মায়, গভন মেট থেকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। যতদিন 
এসব বিষয়ে সঠিক আমরা জানতুম না সে এককথা ছিল। এখন আমরা! 
যখন জানি কোন্‌ রোগ বা দোষগুলি বংশানুক্রমিক, কোন্গুলি তা নয়, 
তখন: এ-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা অনুচিত । সব দেশেই আইন কারে 
জন্মগত রুগ্নসস্তান জন্মাতে দেওয়া বন্ধ করা উচিত । কেবল রোগ নয়, 
কয়েকরকমের বুদ্ধিহীনতা, উদ্বৃত্তির প্রবণতা, পাগলামি প্রভৃতি স্বভাবের 
দৌষগুলিও বংশপরম্পরা চলতে থাকে । এই সব দুর্বলতা সমাজের 
' বুকে রাখ! কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয় । 
মানুষের মধ্যে মেগডেলিয়ান বংশাহুক্রমের কয়েকটি উদাহরণ পিছনের 
পাতায় দেওয়া যাচ্ছে এর দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরে-ঘরেই আছে। এই 
তালিকা থেকে বোঝা যায়, বাপ-মার যদি কালো চোখ থাকে তবে 


১০৪. প্রাণতত্ব 


ছেলেপিলেদের অধিকাংশ কালো চোখ হলেও কখনো-কথনো৷ কটা 
ছাএ দেখা যাবে। - কিন্তু বাপ-মা দুজনেরই যদি কটা চোখ হয় তবে 
সব ছেলেপিলেদের কটা চোখ হতে বাধ্য । চুল সম্বন্ধেও তাই, যাদের 
সোজা চুল তাদের ছেলেপিলেদের কেবল সোজা চুল হয়। এর ব্যতিক্রম 
নেই। চোখ ও চুল সম্বন্ধেই কেবল উদাহরণ দেওয়া হল, কিন্তু মানুষের 
আরো! বিস্তর গুণ মেগ্ডেলিয়ান বংশাহক্রম খতিয়ে বের করা হয়েছে। 


চোখ ও চুলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের বংশান্ুক্রম 


জনক বা জননী সন্তান 
কালে| চোখ-কৌকড়া চুল * কালো চোথ-কৌ কড়া চুল =সব এ অথবা ষ কট! চোখ এবং ই সোজা চুল 
5 টা % 5 -সোজা চুল =সব কালো চোখ ( ন কটাও হতে পারে ) 


এবং সব কিংবা অধে'ক গোজ! চুল 
5 =সব কালে! চোখ (ক কটাও হতে পারে) 
এবং সব সোজা চুল 
॥  কোকড়| চুল কটা চোখ-কৌকড়| চুল সৰ কিংব| অর্ধেক কালো! চোখ ; 
সব কিংবা ¥ কৌকড়া চুল 
তির x » -সোজা চুল = সৰ কিংব| অর্ধেক কালো চোখ ; 
4 সব কিংবা অর্ধেক কৌকড়া চুল 


».. সোজা চুল ১ » 


» "সোজা চুল ২ 3) রি =সব কিংবা অধেক কালো চোখ ; 
সব গোজ! চুল 
কটা চোখ-কৌকড়া চুল * কট| চোথ-কোকড়া চুল সব কটা চোখ ; সব কিংবা 3 কৌকড়া চুল 
bs টি x » -সোজাচুল = 5 ; সব কিংবা ₹ কৌকড়া চুল 
৯ সোজা চুপ ৮৯২৮ টি ; সব গোজা চুল 


* O. B. Davenport Heredity in Relation to Eugenics বই থেকে উদ্ধত 


জীব-সমাজ 


জীবের উৎপত্তি, ক্রমবিবর্তন ও বৈচিত্র্য ; তাদের শরীর-গঠন, অঙ্গ- 
প্রত্যন্সের কাঁজ, আহার-সংগ্রহ ও তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ; 
জীবকোষ ; জীবকোবের বিভাজন ও বৃদ্ধি; জীবের বংশান্ুক্ৰম প্রভৃতি 
অনেকগুলি বিষয়ে আলোচনা করা গেছে পূর্ব কয়েক অধ্যায়ে বিজ্ঞানীরা 
এর প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এত খবর সংগ্রহ এবং এত জ্ঞান-উপার্জন 
করেছেন থে, সেই জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে পাঠকের কাছে ধরা একখানি 
ছোটো বইয়ের কাজ নয়। জীবতত্বের সামান্য এক-একটি বিষয় নিয়ে 
-সারা-জীবন চর্চা করলেও তা শেষ কর! যায় না।, তথ্যসংগ্রহের জন্য 
এমনি ক'রে খণ্ডভাবে অনুসন্ধান বা বিচার করার প্রয়োজন যেমন আছে, 
মাঝে-মাঝে সমগ্র ভাবে দেখাও দরকার, তা না হলে জীবনলীলার আসল 
হস্ত কখনো বুঝতে পারব না। জীবনপ্রণালী টুকরো টুকরো ক'রে 
আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, এখন চেষ্টা করা যাক জীবজগতের 
সমগ্ররূপ দেখবার । 

পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবত সামান্য একবিন্দু 
জীবকোষ থেকে। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ক্রমবিবর্তনের ফলে এখন 
পৃথিবী ছেয়ে গেছে বিচিত্র উদ্ভিদ ও জন্তজানোয়ারে | তাদের পরম্পরের 
মধো সম্বন্ধ কখনো মধুর, কখনো নিষ্ঠুর। পরস্পরের মধ্যে এই 
মোগাযোগ ছাড়াও পারিপাশ্িক প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে স্ব, তাও 
কখনো অন্গকুল, কখনো বিরুদ্ধ সমবায়-অসহযোগ, অন্ুকুলতা- 
প্রতিকূলতা প্রভৃতি যে সামাজিক ঘাত-প্রতিবাতের ভিতর দিয়ে 


জীবজগৎ গড়ে উঠেছে সে-বিষয় বিশেষভাবে চর্চা যে-বিজ্ঞান করে তাকে 
বলা হয় ‘ই ক্লজী’ (Ecology) । 


/ 


জীব-সমাজ K বির 


এমন কোনো জীব নেই যে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর ক'রে একা 
বাচতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবন আরো! পাচটা প্রাণীর সঙ্গে 
সংশিষ্ট । এ-বিষয় জন্জানোয়াবের চেয়ে উদ্ভিদ তবু অপেক্ষাকৃত 
স্বাধীন। তারা অন্যের বিনা-সাহায্যে বাতাস ও মাটি থেকে খাছ্য- 
সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে নিজেদের শরীর গড়ে তুলতে পারে। 

কিন্ত খাবারের জন্য জন্তদের নির্ভর করতে হয় অন্য জন্তর উপর এবং 
শেষ পর্যন্ত উপ্ভিদেরই উপর । তবে উদ্ভিদ কি সম্পূর্ণ আত্মনির্তর | . সে 
খাবার না হয় পেল মাটি ও হাওয়া থেকে, কিন্তু তার মৌমাছি না 
হলে.যে বীজ জন্মায় না। বীজ ছড়াবার জন্যেও. যে তাকে পাখিদের 
সাহায্য নিতে হয়। অনেক জন্তু আছে যারা একা থাকতে ভালোবাসে, 
কিন্ত তাদেরও পাচরকম ব্যাকটিরিয়া না হলে জীবনধারণ করা চলে. 
না। পৃথিবীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে হাজার হাজার রকমের প্রাণী বাসা 
বেধেছে । কাছাকাছি থাকতে থাকতে তাদের পরস্পরের মধ্যে নানাপ্রকার 
নিবিড় সম্বন্ধ দাড়িয়ে গেছে । 

সমগ্র প্রাণীজগতের কথা বদি ভাবি, দেখতে পাই যে, যেখানেই 
প্রাণের সাড়া আছে সেখানেই উদ্ভিদ আহাধ প্রস্তুত করতে রত। 
নিরামিষভোজী জন্তরা তাদের প্রস্তুত সেই খাগ্যসামগ্রী থেয়ে ফেলে, 
আমিবভোজী জন্ত অন্য জন্তদের খায় এবং ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদ এবং ভক্ত 
উভয়কেই ব্যবহারে লাগায়। সবুজ শাকপাতা না থাকলে পৃথিবী 
নিশ্রাণ হবে পরমুহর্তেই ৷ এবং “ব্যাকটিরিয়া না থাকলে গাছপালা 
জন্তজানোয়ারের মৃতদেহের পুন্তীতৃত শপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে ধরণী 
দু-চার দিনেই। উদ্ভি-জন্ত-ব্যাকটিরিয়া এই তিনের অচ্ছেন্য 'সম্বন্ধ 


ধারণ করে রেখেছে তার সমগ্র প্রাণীজগৎকে | 
এই বৃহত পটভূমি ছেড়ে যদি আরো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নামি তাহলে 


N 


প্রাণততত 


দেখতে পাই, কোনো-একটি জাতি কোনো বিশেষ স্থানে প্রাধান্য লাভ 
করে। কোনো-কোনো মাঠে কেবল ঘাসই জন্মায়, ছোটোনাগপুরের 
শুকনো পাথুরে মাটি শালবনে ছেয়ে ফেলেছে। বাংলার খাল বিল 
ডোবা কচুরিপানাতে ভরে গেছে । অবস্থা-বিশেষে এক-একটি জাতের 
উদ্ভিদ বিস্তুতভাবে ষে ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ- উদ্ভিদের সূর্যকিরণ ও 
জলের উপর একান্ত নির্ভর । যে-অবস্থাকস যে-জায়গায় ষে-গাছ সবচেয়ে 
বেশি জল ও আলো! সংগ্রহ করতে পারে তার প্রতিপত্তি হয় সেখানেই । 
জন্তদের সমাজ আরো! জটিল। সেখানে দেখি, ছাগল, ভেড়া, 
গোর প্রভৃতি একদল নিরামিবাশী জাবরকাটা জন্ত গাছপালা ধ্বংস ক'রে 
জীবনধারণ করছে, আর আমিষাশী হিংস্র জন্তরা পরস্পরকে খেয়ে 
নিজেদের বীচাচ্ছে। তার পর আছে এক জাতের পরজীবি যারা! এই 
হদলকে শোষণ করে বেঁচে থাকে । এবং সবশেষে রয়েছে সেই জীবগুলি 
যারা ভাগাড়ে বাস করে, তারা উদ্ভিদ ও জন্ত উভয়ের মৃতদেহ থেকে 
নিজেদের আহার সংগ্রহ করে। 
আমিষভোজী জন্ধদের আহারের ধারা ( food chains ) অনুসারে 
ভাগ করাযায়। মানুষ যখন ছাগমাংস খায়_-সে একধাপ পেরিয়ে ঘাস 
খায় বলা যেতে পারে । এ মানুষ যখন পোকামাকড-থেকো পাখি খায় 
তখন সে ছু-ধাপ পেরিয়ে ঘাস খায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, 
" সমুদ্রের ‘কড’ (0০৫) মাছ এক গের ওজনের হতে গেলে তাকে 
দশ সের পরিমাণ “ওয়েলক” (Whelk ) মাছ খেতে হয়; এক সের 
ওয়েলকের শরীর পুষ্টির জন্য দশ সের পরিমাণ সামুদ্রিক কীটের 
প্রয়োজন ; এবং সমুদ্রের তলায় যে পাক জমে থাকে তার দশ সের 
পাক খেয়ে এক সের কীট পুষ্ট হয়। কাজেই আমরা যখন কয়েক ফৌটা! 
কড মাছের তেল ( Cod Liver 011 ) খাই তখন ধরে নিতে পারি যে 


জীৰ-সমাজ বির 


সমুদ্রের হাজার সের (২৫ মন ) জীবাণুর মৃতদেহ ও সামুদ্রিক গাছ- 
গাছড়া পচা পাকমাটির নির্যাস খাচ্ছি। 

পৃথিবীর যেখানেই উদ্ভিদ ও জন্তশ্রেণী একত্রে বাস করে, তাদের 
. মধ্যে খাগ্ভ-থাদক ছাড়াও নান! রকম সম্বন্ধ থাকে । খাপছাড়া বিশৃঙ্খল- 
ভাবে তারা একত্র বাস করে ন1! যারা এই শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের 
খাপ খাওয়াতে না পারে, তারা খসে পড়ে। এই রকম অনেক পরিবর্তন 
ও বাছাইয়ের পর তাহাদের একটি সমাজ গ’ড়ে ওঠে। আবার এক- 
একটি সমাজের মধ্যে -তার অধীন প্রত্যেক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর 
জীবের সঙ্গে এমন বন্ধনে আবদ্ধ যে তাদের পরস্পরের সম্থন্ধের একটুও 
নড়চড় হবার উপায় নেই,_তাহলেই. বিপ্লব বেধে বায়। একেই 
প্রকৃতির সাম্যনীতি ( Balance of Nature ) বলে। মানুষ এই 
সাম্যভাব মাঝে-মাঝে তার নিবুরদ্ধিতার দরুন ভাঙতে চেষ্টা করে এবং 
তার ফলে তাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। দু-একটা উদাহরণ 
দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। অস্টে-লিয়াতে পূর্বে খরগোশ ছিল না। 
সেখানকার গাছপালা, জন্তজানোয়ার সবই ভিন্ন প্রক্ৃতির,_অন্য কোনো 
দেশের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। ইংরেজরা যখন সেখানে গিয়ে বাস 
করতে আরম্ভ করল, তখন তাদেরই একজন শখ ক'রে কয়েকটা পোষা 
খরগোশ যুরোপ থেকে আমদানি করে । এখন খরগোশে অস্টে.লিয়া 
ছেয়ে গেছে.। তারা সেখানে এত শীঘ্র বংশবৃদ্ধি করছে যে, সেখানকার 
গবনমৈন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও তাদের ধ্বংস করতে পারছে না। 
তাদের দৌরাত্ম্য চাষবাস কঠিন হয়েছে। 

আমাদের দেশেও সম্প্রতি এ-রকম ঘটনা ঘটেছে। কয়েক বছর 
আগে শৌখিন ফুলগাছ হিসাবে কচুরিপানা (Water Hyacinth) কেউ 
কলকাতায় আনিয়েছিল বিদেশ থেকে। লোকে আট আনা, এক টাকা 
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দাম দিয়ে এই সুন্দর ফুলগাছ কিনে বাড়িতে রাখতে আরম্ভ করল । 
দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশ কচুরি পানায় 
ছেয়ে গেল। এখন আইন করে, অনেক টাকা খরচ ক'রে গভনমেণ্ট 
থেকে চেষ্টা হচ্ছে বাংলার খাল-বিল-নদীগুলিকে এই উৎপাত থেকে 
রক্ষে করতে । কচুরি-পানা চাষীদের পরম শক্র হয়ে পড়েছে । দেশটাই 
উচ্ছন্ন যাবে এ-আপদ বিদায় করতে না পারলে । 

নিজেদের দেশে এরা এত বাড়তে পায়' না, নতুন জায়গায় গিয়ে 
বেড়ে যায় কেন। নিজের দেশে অন্য গাছপালা জন্তজানোয়ারের সঙ্গে 
তাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে; সেখানে এমন সব শক্র আছে বারা 
তাদের দাবিয়ে রাখে। সেখানকার প্রাকৃতিক জগৎ সবাইকে নিয়ে 
সামগ্রশ্ত রেখে চলে, কাউকে অতি বাড় বাড়াতে দেয় না। নতুন 
জায়গায়. প্রচলিত সহজীবিদের থেকে দূরে এসে সামাজিক বন্ধনের 
বাইরে সে যথেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে। স্বাধীনভাবে বেড়ে যাবার বাধা 
দেবার কেউ নেই। নতুন জায়গায় এলে কোনো-কোনো জীব বাড়বার 
মেমন যোগ পায়, তেমনি কারো পক্ষে উলটোটাও হতে পারে । 
নতুন জায়গায় এমনি প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে পারে, যে তার পক্ষে জীবন 
ধারণ করাই হয় অসম্ভব । আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়। প্রদেশে আরব 
থেকে ভালো খেজ্জুর গাছ নিয়ে লাগানো হয়েছিল। সেখানকার 
আবহাওয়ায় গাছ বেশ ভালো! জন্মাতে দেখে, সেখানে মস্ত বড়ো-বড়ে। 
খেজুরের বাগান করা হল। গাছ বড়ো হল, কিন্ত দুঃখের বিষয় 
ফল ধরল না। তখন বাগানের মালিকরা গভনমেণ্টের শরণাপন্ন হলেন। 
গভনমেণ্ট একজন জীবতত্ববিদ্‌কে অনুসন্ধানের কাজে লাগালেন। তিনি 
অন্গন্ধান নিতে আরব-দেশে এলেন। তার গবেষণার ফলে বোঝা 
গেল যে, যে মাছি আরবদেশে থেজুর -ফুলের মধু খাবার উপলক্ষে রেণু 
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' নিয়ে এক ফুল থেকে অন্ত ফুলে মিশিয়ে বেড়ায়, সেই মাছি ক্যালি- 
ফণিয়াতে নেই । কয়েকটা সেই মাছি তখন আরব থেকে এনে সেখানে 
ছেড়ে দেওয়া হল। দু-এক বছরের মধ্যে প্রচুর খেজুর ধরতে আরম্ভ 
করল। উদ্ভিদ ও পোকার মধ্যে সহযোগের এটি একটি চমৎকার 
উদাহরণ । 

প্রাণীজগতে ব্যষ্টি ও সমাজগত বিরোধের দ্িকটাই আমাদের নজরে 
বেশি করে পড়ে। ডারউইন এই দিকটা “সত্তারক্ষার প্রয়াস” 
( struggle for existence) নাম দিয়ে অনেক নজির দেখিয়ে 
প্রমাণ করেছিলেন যে, এই হিংস্র প্রবৃত্তি, এই খাওয়া-থাওয়ির ভিতর 
দিয়েই জীবের ক্রমোন্নতি হচ্ছে। যারা অপটু, যার! ক্ষীণদেহ তারা 
সহজেই মরে যায়, বলিষ্ঠ ও পটুরাই বংশবৃদ্ধি করতে পারে । সমগ্রভাবে 
দেখলে জীব-সমাজের প্রকৃতি কিন্তু ঠিক একরকম নয়, বলতেই হবে। 
নারামারি-কাটাকাটি যে নেই তা নয়, যথেষ্টই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
অন্যদিকও দেখতে পাওয়া যায়; পরস্পরের সহযোগের দৃষ্টান্ত জীবজগতে 
বিরল নয়। আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই: স্থানীয় 
আবহাওয়া ও জল-মাটি প্রভৃতি পারিপাশ্থিক অবস্থা অনুসারে এক-এক 
জায়গায় গাছপালা জন্তজানোয়ার নিয়ে এক-একটি বিশিষ্ট সমাজ গ'ড়ে 
ওঠে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন লড়াইয়ের অন্ত নেই, তেমনি এটাও 
সত্য যে, তারা পরস্পরের মধ্যে নানাবিধ সহযোগন্থত্রে গ্রথিত। সেই 
মৈত্রীসম্বন্ধ আছে বলেই জীবসমাজ শৃঙ্খলা রেখে বরাবর চলতে থাকে__ 
তার বিশেষ পরিবর্তন হয় না, যেটুকু পরিবর্তন হয় তা মন্থরগতিতে এবং 
ধারাবাহিক উন্নতির দিকে । 
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গোঁড়া শ্রীস্টানরা মনে করেন ইতিহাসের গোড়ার দিকে কোনো-এক 
শুভদিনে__তার তারিখ পর্যন্ত বাইবেলে লেখা আছে-_-ভগবান জিহোবা 
কয়েকটি প্রাণীর নমুনা সবি ক'রে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তার 
মধ্যে আদিম নরনারী ‘আদম’ ও ‘ঈভ’ ছিল। এদের সস্তান-সম্ততিতে 
ক্রমশ জগৎ ভরে গেল। 

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা,_ন্থষ্টির পূর্বে ঘোর তমসার মধ্যে 
হিরণ্যগভ” থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তপস্তার ফলে ব্রহ্মার এক-এক 
অবয়ব থেকে এক-এক জীবের স্থট্টি হয় । 

আর বেশি উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই-__এবিষয় নিঃসন্দেহ যে, 
সব দেশেই, সব জাতি এবং ধর্মের মধ্যেই, যেন কোনো অলৌকিক 
উপায়ে হঠাৎ সব সৃষ্টি হয়ে গেল এই ধরনের বিশ্বাস চলন ছিল । মানুষ 
মাহ্ষ-অবস্থাতেই যেন প্রথম আবিভূর্ত হয়েছিল । বিজ্ঞান এই অন্ধ- 
বিশ্বাসের মূলে কঠিনভাবে আঘাত দিয়ে স্থটিতৰ সম্বন্ধে আমাদের 
সনাতন চিস্তাধারাই একেবারে বদলে দিয়েছে গত শতাব্দীর মধ্যে । 
ভগবানের এক ফুয়ে সব স্থষ্টি হয়ে গেল এ-কথা বিশ্বাস না ক'রে আমরা 
মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি যে, এখন যে-গাছপালা যে-জন্তজানোয়ার পৃথিবী 
অধিকার ক+রে আছে, বহু লক্ষ বছরের ক্রমবিবত্নেব ফলে তবে তারা 
গড়ে উঠেছে। পরিবর্তন জীবের ধর্স। আজ যাকে মানুষ ব'লে দেখছি 
সে কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে এই রূপ নিয়েছে তার ঠিক নেই। 
তার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করলে দেখব যে, কোনো-এক সময় বন্য এবং 
তারও আগে বানরের মতো তার চেহারা ছিল। যদি আরো পিছিয়ে 
খবর নিতে থাকি তবে শেষ পর্যন্ত আযামিবার মতো একটি অতি সহজ ও 
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ক্ষুদ্র এককোষী জীবে গিয়ে পৌছতে হবে । সহজ থেকে জটিল, জটিল 
থেকে জটিলতর রূপে ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি-_-এই বিশ্বাসকে বিবর্তনবাদ 
বলা হয়। 
ক্রমবিবর্তন বিংশশতাব্দীর একেবারে নতুন একটা কল্পনা নয়। 
এমন কি, বিজ্ঞানীরা এ-বিষয় ভাবতে শুরু করার আগেই পুরাকালের : 
তৰজ্ঞানীরা এর মূল তত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করে গেছেন। 
ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ব্রে এই মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। পরে গ্রীসে 
প্লেটো, আযারিস্টটল প্রভৃতি মনীষিরা স্থষ্টিতত্ের ব্যাখ্যা এই দিক থেকে 
দিতে চেষ্টা করেছেন । তবে তাদের ভাবধারার মধ্যে বিবতনিবাদ 
স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি ॥ এই মতবাদ সম্বন্ধে প্রথম স্পষ্ট ধারণা দেখতে 
পাওয়া যায় ইংলণ্ডে বেকন, ফ্রান্সে দেকার্টে ও জর্মানিতে ক্যান্টের লেখার 
ভিতর । বিবতনবাদ তাহলে আকস্মিক একটা কল্পনা নয় দেখতে পাচ্ছি; 
তবে ডারউইন এবং ওয়ালেশ যখন যুরোপের বিদ্বানদের কাছে সেটা 
উপস্থিত করলেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, তা নিয়ে এত হৈ-চৈ, বাদ-প্ৰতিবাদ 
হল কেন। 
বিবত'নবাদ সম্বন্ধে দুটো! বিষয় পরিষ্কার মনে রাখতে হবে। একটা 
হচ্ছে ঘটনা, আর অন্যটা হচ্ছে মত । পৃথিবীতে পরিবতন হচ্ছে, এক 
জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি হচ্ছে, জলজন্ত থেকে সরীন্থপ, সরীস্থপ 
থেকে পাখি, পাখি থেকে ক্রমশ স্তন্যপায়ী জন্ত, এই সব ঘটনার ভূরি 
ভুরি প্রমাণ আছে, গে-বিষয় কোনো তর্কই উঠতে পারে না। জীব 
বিবত'নশীল, তার প্রারস্ত অত্যন্ত সহজ প্রাণীরূপে, যুগ যুগ ধরে পরিবতন 
হতে হতে এক থেক্রে বহু, এবং বহরও ধারাবাহিক ভ্রমোন্সতি__ 
ঘটনা হিসাবে একথা বিশ্বাস না করার এখন উপায় নেই। তত্রজ্ঞানীরা 
ফেটা আন্দাজ বা! অনুমান করতেন, বিজ্ঞানীরা তা প্রচুর পরিমাণের 


৮ 
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দ্বারা সুনিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন। কিন্ত ঘটনা! প্রমাণ করা আর সেই 
ঘটনার উপর নির্ভর করে একটা মতবাদ গড়ে তোলা, এক জিনিস 
নয়। ক্রমবিবত্নের ঘটনাসমূহ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও ডারউইনের 
অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আমর! মনে সন্দেহ পোষণ করতে পারি। 
ক্রমবিব্তন কী ক'রে হয়, কেন হয়, কোন্‌ দিকে তার গতি, এই সব 
প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ডারউইন, ওয়ালেস এবং অন্য অনেক বিজ্ঞানীরা 
নানান সময় নানান মতবাদ প্রচার করেছেন। এর মধ্যে ডারউইনই' 
সব-প্রথম অজক্স প্রমাণসহ একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সস্তোষজনক মতবাদ 
উপস্থাপন করেন। তখন যুরোপের অবস্থা এমন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ গ্রহণ করার অনুকুল হয়নি, খ্রীষ্টীয় স্থষ্টিতত্বে লোকের অন্ধ বিশ্বাস 
তখনো সম্পূর্ণ রয়েছে । তাই ঘোরতর প্রতিবাদের আন্দোলন উপস্থিত 
হল। ডারউইনকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। লৌভাগ্য- 
বশত তিনি ওয়ালেস, হাকৃল্সি, হেকেল, মিল প্রভৃতি কয়েকটি খুব 
উপযুক্ত চেলা পেয়েছিলেন এঁদের সাহায্য না পেলে সন্দেহ হয়, 
ডারউইনের মতবাদ এত শীঘ্র এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত কি না। 
আমাদের পক্ষে এখন কল্পনা করা শক্ত, এই মতবাদ তথনকার সমাজে 
কতখানি বিপ্লব এনে দিয়েছিল । কেবল যে বিজ্ঞানীদের নাড়া দিয়েছিল 
তা নয়, গত শতাব্দীর সমস্ত চিন্তার ধারাই বদলিয়ে দিয়েছিল এই 
বিবতনবাদ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি 
মানুষের সকলপ্রকার চিন্তাক্ষেত্রই এই মতবাদের দ্বার! প্রভাবান্বিত 
হয়েছিল। এমন কি, এক দল সমাজতত্ববিৎ বলেন, ডারউইন তার 
অভিব্যক্তিবাদে জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বতনের উপর যে ঝৌক 
দিয়েছিলেন তারই ফল ১৯১৪ খ্রীন্টাব্দের যুরোপীয়ান মহাবুদ্ধ। কে 


বলতে পারে ৯৯৪০-এর জগদ্ব্যাপী বুদ্ধের পিছনেও এই মতবাদের 
প্রভাব আছে কি না। 
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ডারউইন ও ওয়ালেস যে-বিবতনবাদ খাড়া করেছিলেন, তার যুক্তির 
পশ্চাতে ছিল কতকগুলি প্রমাণ। তারা দুজনেই নানান দেশ ঘুরে 
নানান অবস্থায় গাছপালা ও জীবজ্তর দৈনিক জীবনপ্রণালীর ঘটনা 
পুঙগান্পুঙ্খ নিরীক্ষণ ক’রে দেখেছিলেন জীবমাত্রই পরিবর্তনশীল । 
যতই আত্মীয়তা থাক্‌ না কেন, এক প্রাণীর সঙ্গে অন্ত প্রাণীর কিছু তফাত 
আছেই । 1 

পৃথিবীতে অগংখ্য জীব একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি বাস করছে। অথচ 
আহাৰ্য বস্তু পরিমিত । কাজেই প্রয়োজমনতো যথেষ্ট খাবার সংগ্রহ 
ক’রে বেঁচে থাকা কারো পক্ষেই খুব সহজ নয়। প্রাণীমাত্রকেই জীবন- 
সংগ্রামে অনেক বাধ! অতিক্রম করতে হয়। আহার সংগ্রহ ব্যাপারে 
পর্পরের মধ্যে রেষারেষি তে আছেই, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল 
হলে যে-সব বাধা দিতে থাকে তারো সঙ্গে তাকে যোঝাযুঝি করতে হয় ॥ 
জীবনধারণ করতে এই যে অহরহ সংগ্রাম, তাতে এক ব্যক্তির যদি 
একটুখানিও বিশেষত্ব তাকে কোনো বিষয় অন্যদের চেয়ে উৎকর্ষ দেয়, 
তবে তার জোরে অন্যাদের হার মানিয়ে মেই ব্যক্তি বেশি বংশবৃদ্ধি করার 
স্থযোগ পায়। যে-বৈশিষ্টোর দরুন সে সুবিধা পেল, তার বংশধরদের 
মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য আরো ছুটে ওঠা বিচিত্র নয়। অন্পধ্প তফাতগুলি 
এইরকম বাড়তে বাড়তে এত বেশি তফাতে গিয়ে দাড়ায় যে অনেক 
সময় মূল থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্নরপ গ্রহণ করে। নতুন নতুন জাতি 
এইরকম ক'রে স্থষ্টি হয়॥ পরিবতনের আরম্ভ অতি সুক্্রভাবে হয় ও 
তার প্রগতি অত্যন্ত ধীরপথে চলে । একটি জাতি থেকে অন্য জাতির 
উৎপত্তি হতে হাজার-হাজার বছর লেগে যেতে পারে। যে-নিয়মে এই 
ক্রমবিবর্তন হয় তাতে বোঝা যায় বিচ্ছিন্নভাবে বড়ে! রকমের কোনো! 
পরিবর্তন হঠাৎ হয় না ( অন্তত ডারউইনের এই মত, সব প্রাণ-বিজ্ঞানী 
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বিশেষত মেণ্ডেলিয়ানর। এ-কথা সমর্থন করেন না), পরিবর্তন ধীর- 
গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকত৷ 
দেখা যায় । 

আগেই বলা হয়েছে ডারউইন ওয়ালেস প্রভৃতি বিজ্ঞানীর! 
ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন; সেগুলি কী. 
ধরনের প্রমাণ একটু দেখ! যাক। 


ভূ-পরিচয় থেকে প্রমাণ 


ভূ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি পৃথিবীর সমতল ভূমি তৈরি 
হয়ে উঠেছে স্তরে স্তরে। পাহাড় থেকে পলি এনে নদীর জল একটি 
স্তর বিছিয়ে দিয়ে যায় প্রতি বছর। স্তর বছর বছর যতই উচু হতে 
থাকে, তলার দিকে তার উপর চাপ পড়ে। নিচের মাটি তাই. ক্রমশ 
শক্ত হয়ে জমে পাথরে পরিণত হয়। ভূ-বিজ্ঞানীরা এক-একটি স্তরের 
প্রকৃতি ও গুণবিচার ক'রে সঠিক বলতে পারেন সেই সেই স্তরের বয়স 
কত। নানা জায়গার স্তর পরীক্ষা ক'রে পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের একটি 
সম্পূর্ণ ইতিহাস তার! খাড়া করতে পেরেছেন। তারা দেখেছেন পৃথিবী 
গড়ে ওঠবার ইতিহাসে ছু-চার হাজার বছর কিছুই না; তাদের হিসাব 
করতে হয় যুগ ধরে ॥ 

যে-যুগে পৃথিবীর যে-স্তর তৈরি হয়েছে সেই যুগে যে-সব প্রাণী 
বেঁচে ছিল তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন সেই স্তরে থেকে গেছে। অনেক 
বছর ধরে মাটির নিচে পোত! থাকলে গাছের গুড়ি বা জন্তুর হাড় পাথর 
ইয়ে যায়। এই রকম পাথর-হয়ে-বাওয়া জৈব পদার্থকে ‘ফসিল’ 
(19851) বলে। পুরাতন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান যুগ পর্যন্ত 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে যে-সব জাতীয় প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে তা যদি 
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শামুক 
সামত্রিক কীট 
এককোষী জলঙ্ীব 


আরকেওজৌয়েক 


কালক্রম অনুসারে সাজানো পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের শুর 
বাঁদিকে : সহাযুগের নাম। ডান-দিকে : যে-ন্তরে যে-প্রাণীর 
ফনিল পাওয়া গেছে তাদের নাম 


১১৮ প্রাণতত্তব 


পর পর সাজিয়ে রাখা যায়, তবে তাদের মধ্যে বেশ ধারাবাহিকত৷ লক্ষ্য 
হবে। বর্তমান যুগের যে-কোনে| গাছ বা৷ ভন্তর পূর্বপুরুষের ইতিহাস 
যদি মাটির স্তরের ভিতর অনুসরণ কবে যাওয়া যায়, তবে যতই 
এক-এক ভৌগোলিক যুগ পিছিয়ে তাদের চিহ্ন পাব, দেখব তার রূপ 
পরিবর্তন হয়ে গেছে। যার 
গঠন এখন জটিল পূর্ব-যুগে তার 
গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। 
নানান জাতীয় জীবের নানান 
2 ই সময়কার এত শিলীভূত চিহ্ন 

এ টু বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন যে, 
তার থেকে বেশ জোরের সঙ্গে 
বলতে পাবেন, যুগ-যুগ ধরে 
প্রাণীর যে ক্রম-বিবর্তন চলেছে 
তার মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ 
নেই । ডারউইনের সময়েও 
বিচ্ছেদের যে-সব স্ুত্রগুলি 

৩৮. ফসিল (£0881 ) নিখোজ ( missing links ) 
ছিল পরবর্তীকালে তার অধিকাংশই খুজে পাওয়া গেছে। মানুষ, 
ঘোড়া, হাতি, প্রভৃতি সবরকম প্রসিদ্ধ জন্তদেরই ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস মাটির তলা থেকে সংগ্রহ করা গেছে। বানর কিংবা 
বনমান্ থেকে কী ক'রে মান্য গড়ে উঠল, মাম্থযেরও একটু- 
একটু করে বদল হয়ে কেমন উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ ধাপে-ধাপে 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে থেকে গেছে। মাটির নিচে থেকে যত 
এইরকম চিহ্ন বেরোচ্ছে, বড়ো বড়ো মিউজিয়ামে সেগুলি সমত্থে রাখা 
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জীবের ক্রমবিবর্তন ১১৯ 


হচ্ছে। সেগুলি মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে জীবজন্তর ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস বেশ গড়ে তোলা যায়। দেখা যায়, গোড়ায় আরকেজোয়েক 
(85088508010) যুগে জীবের সবে জন্ম হয়েছে; তখন আযামিবার 
মতো এককোষী জীবেরই চিহ্ন কেবল পাওয়া যায়। তার গর প্রোটে- 
(রোজোয়েক ( proteroz0ic ) যুগে বহুকোষী জীবের মধ্যে নানারকম 
পোকামাকড় দেখা দিয়েছে। অরডোভিিয়ান (ordovician ) S 
‘শিলুরিয়ান ( silurian ) যুগে গিরদাড়াওয়ালা মাছ জন্মেছে এবং অন্য 
'অলঙন্তর চিহও দেখা বায় তারও অনেক পরে মেসো 
(৭5020১০ ), যুগ হচ্ছে সরীস্থপদের যুগ । এবং সবশেষে সেনো- 
জোয়েক ( cenozoic ) অর্থাৎ বর্তমান যে-যুগ, এই যুগের আরম্ভ 
হতে পাখি ও দুগ্ধপায়ী জন্ত 5, বাস, বাশ ও অন্তান্ত ফুল-ওয়াল| গাছ- 
গাছড়া৷ ইত্যাদি যে-আধুনিক প্রাণীজগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় তার খোঁজ পাই । এত রকমের প্রাণীর উৎপত্তি হতে কী 
বিস্তীর্ণ সময় লেগেছে, আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। মানুষের 
ইতিহাসের কীলপরিক্রম হিসাব করতে যে-যুগের কল্পনা করি তাতে 
কুলোয় না- প্রাণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক-একটা যুগ, যাদের 
নাম করা গেছে একটু আগে, লক্ষ লক্ষ বছর হিসাবে চলে । 
ভৌগোলিক প্রমাণ 

পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক বিশেষ ধরনের জীবজস্ত দেখতে 
পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে জীবস্রেণীর এই রকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে 
কী ক’রে। বিশেষ দেশের বিশেষ আবহাওয়ার গুণে এই রকম হয়, তা 
সম্পূর্ণ বলা যায় না। 


প্রত্যেক বাগানেই কত 
আমদানি। চীন দেশ থেকে আমাদের দেশে লিচু এ 


ফুল ও ফলের গাছ থাকে যা বিদেশ থেকে 
সেছিল, গোলাপ 
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ইরান থেকে । সম্প্রতি অস্ট্.লিয়! থেকে ইউকালিপ্টাস্‌ (Eucalyptus ) 
গাছ এসেছে এবং আমাদের দেশে এগুলি সর্বত্র সহজেই জন্মাচ্ছে । 
কাজেই কেবল আবহাওয়ার গুণে জীব-জন্তর বিশেষত্ব প্রকাশ পায়, 
তা ঠিক নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জীবের ইতিহাস জড়িত 
অধিকাংশ মহাদেশগুলি এখন যেমন পরস্পর যুক্ত, পুরাকালে তা ছিল 
না। তার! বিচ্ছিন্ন ছিল, এক-একটি মহাদ্বীপের মতো, যেমন এখনে! 
অস্টে,লিয়! রয়েছে । চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা তাই এক মহাদেশ থেকে" 
অগ্ত মহাদেশে জীবজন্তদের চলাচল সম্ভব হত না। সেইজন্য বিভিন্ন 
মহাদেশের জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়েছে। 
বিভিন্ন দেশের ভীবজন্তর ক্রমবিবত্নের ইতিবৃত্ত সেই সেই দেশের, 
মাটির তলায় থেকে গেছে। বিজ্ঞানীর ই টুকরো-টুকরে ইতিহাস 
একত্রে মিলিয়ে দেখে ক্রমবিবর্তনের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার 
করেছেন। এর মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নেই, সমগ্র একটা ছবি 
আমাদের সামনে ধরে দিতে পেরেছেন । 


দেহগঠন থেকে প্রমাণ 


থে-কোনো ছুই বা ততোধিক শ্রেণীর জীবজন্তদের দেহ যদি তুলনা! 
ক'রে দেখা যায় তবে দেখতে পাব তাদের গঠনের মধ্যে মিল আছে। 
বাইরের চেহারায় সাদৃশ্য না থাকলেও শরীরের অক্বপ্রত্যঙ্গের কাঠামোর 
মধ্যে যথেষ্ট সাদৃগ্য প্রকাশ পায়। ঘাস ও বাশ যে এক-জাতীয় উদ্ভিদ 
ত! তাদের পাতা, ডাটা, ফুল ও বীজের গড়ন থেকেই ধরা পড়ে। 
তেমনি বেড়ালের চেয়ে সিংহ অনেক বড়ো জানোয়ার হলেও তাদের 
দেহগঠন থেকে তারা৷ যে এক-জাতের সহজেই বোঝা বায়। জাতিগত 
মিল তো আছেই, বিভিন্ন জাতির মধ্যেও শরীরগঠনে মূলগত খুব পার্থক্য 
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নেই। তাদের অঙ্গপ্রত্যদ অবয়বগুলি ভালো ক'রে দেখলে সাধারণ- 
ভাবে একটা এক্য লক্ষ্য হবে । জীবজন্তর পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো 
'তিহাসিক যোগ না থাকে তবে এই রকম এক্য থাকবে কেন। 


৩৯, মান্ধুষের পূর্বপুরুষ 
ফসিল অবলম্বনে চেহারা অনুমান করা 


বিলুপ্তপ্রায় অন্পরত্যদ্দের যে-সব চিহ্ন (5998%1 08805 ) জীব- 
জন্র শরীরে থেকে গেছে তার থেকে বিবর্তনবাদের আর-একটি খুব 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা৷ যেতে পারে ১ 
তিমিমাছ বা সাপের পা; মানুষের তৃতীয় চোখ, আ্াপেণ্ডিক্ষ ও লেজ ; 
গুহাবাসী জন্তদের চোখ; উডতে পারে ন! এমন অনেক পোকার ডানা । 
ব্যবহার অভাবেই হোক বা অগ্য যে-কোনো কারণে হোক, এই অদ্রগুলি 


লোপ পেলেও তারা নিজেদের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে যায় শরীরে । 
মায়ের “লেগ এখন নেই কিন্তু মেকুদণ্ডের শেবভাগে এক টুকরা হাড় 
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'দেখে বোঝা যায়, এক সময় তার লেজ ছিল । ক্রমবিবর্তনের ফলেই 
এই সব অঙ্গ লোপ পেতে বসেছে মেনে নেওয়! ছাড়া অন্য কোনো কারণ 
খুঁজে পাওয়া বার না। 


/ 


জণতত্ব থেকে প্রমাণ 


মার পেটে জন্তুর যতদিন ভ্রণ অবস্থাতে থাকে, তাদের দেখতে সব 
এক রকম। যে-কোনো জন্তুর জণ প্রথম অবস্থায় দেখে তা মানুষ না 


বেড়াল, মুরগি না সাপ, কী হয়ে জন্মাবে বলা যায় না। ভ্রণমাত্রই প্রথমটা. 


মাছের মতো দেখতে হয়। 'যেমন বড়ো হতে থাকে ক্রমশ তাদের 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বিবর্তনবাদ মানলে সহজেই বুঝতে পারব 
কেন জণের এই রকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে । আমরা এখন জানি, 
খে-জন্তদের নাম করলুম তাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ ছিল মাছের মতে৷ 
কোনো জলজন্ত। তাদের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ভ্রণের ক্রমবৃদ্ধির 
মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 

চার রকম প্রমাণের উল্লেখ করা হল মাত্র। বিবর্তনবাদের 
সমর্থনের জন্য আরো অনেক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। তবে 
ঘেটুকু বলা হল তার থেকেই বেশ বোবা যাবে, ভীব-জগতের বৈচিত্র্য 


ক্রমবিবর্তনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । আকস্মিকভাবে কোনো জীব 
এসে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়নি । 


ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে মতবাদ 


জীবপ্রকৃতি সব সময়ই বদলাচ্ছে, কেউ একভাবে বেশিদিন থাকে 
* না একথা মেনে নিলেও প্রশ্ন উঠে ক্রমবিবর্তন কেন হয়,কী ক'রে হয়। 


জীবের ক্রমবিবত্ কত 


বিবর্তনের প্রণালী কী। ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের সন্ধে জাতিগত 
পার্থক্যের সম্পর্ক কী । 

‘এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক কথায় হয় না। বিজ্ঞানীদের 
মধ্যেও এ-বিষয়ে, মতৈক্য নেই, নানা মুনির নানা মত। লামার্ক 
( Lamarck ) থেকে আরম্ভ ক'রে হাল আমল পর্যন্ত কত রকম মতবাদ 
যেস্থট্টি হয়েছে তার ঠিক নেই । এই পরম্পরবিরোধী বহু মতবাদের 
জঞ্জালের মধ্যে না গিয়ে চেষ্টা, করা যাক বুঝতে প্রাণবিজ্ঞানীরা যে-সব 
যুক্তি বা সত্যের উপর নির্ভর ক'রে তাদের মতবাদ খাড়া করেছেন 
সেগুলি কী। 

যে-সত্যের উপর সব মতবাদেরই ভিত গড়া হয়েছে, সে হচ্ছে: 
জীবঘাত্রের পরিবর্তনশীলতা | কোনো জীব আর-একটি জীবের হুবহু 
অন্থকরণ নয়। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই যে অল্পবিস্তর প্রভেদ, বংশ" 
পরম্পরায় সেগুলি বাড়তেই থাকে, তাতে কখনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে 
আবার কখনো! লোপ পেয়ে যায়। এই ভেদপ্রণালী চলতে চলতে 
বংশধরদের মধ্যে ক্রমশ যখন অনেকখানি প্রভেদ দাড়িয়ে যায়, তখন 
আমর! তাদের ভিন্ন জাতি ব'লে স্বীকার করে নিই । 

লামার্কের মতে, যে-সব অদপ্রত্যদ নিত্য ব্যবহারে লাগে তার 
উন্নতি হতে থাকে, ব্যবহার না হলেই অবনতি ঘটে। জিরাফের গলা 


অত লম্বা হয়েছে, গলা বাড়িয়ে গাছের পাতা খাবার চেষ্টায়। মান্য 


দ্বিপদী হবার পর থেকে লেজ ব্যবহারে অন্থবিধা বঃলে তার এই অঙ্গটি 


লোপ পেয়েছে । কথাট| ঠিক, কিন্ত একটু গোল বাধে এক জায়গায় । 
ব্যবহার বা না-ব্যবহারের দরুন অথবা পারিপান্বিক অবস্থাগুণে ব্যক্তি- 
বিশেষের জীবদ্দশায় যে-সব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি কি তার সন্তানে 
গিয়ে বর্তায় । ভাইসমান প্রমুখ একদল বিজ্ঞানী স্বোপার্জিত (acquired) 


১২৪ প্রাণতন্ত 


গুণ বংশানুগত হয় না মনে করেন। ত! সত্য হলে, পুরুষানুক্রমে 
ইদুরের লেজ বদি ক্রমাগত কেটে দেওয়া যায় তবে সেটা ছোটো হতে 
হতে কয়েক পুরুষ বাদে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্ত 
তা তো হয় .না। লামার্কের মতবাদ ডারউইনও বিশ্বাস করতে 
পারেননি । ডারউইন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন ক'রে তার নিজস্ব মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

যে-প্রারুতিক ঘটনাটি ডারউইনের মনকে সবচেয়ে বেশি ভাবাবিষ্ট 
করেছিল, সে হচ্ছে জীবের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা । এমন অনেক 
গাছ আছে যার একটি গাছেই লক্ষাধিক বীজ জন্মায়। মশা, মাছি, 
উই, পিপড়ে_এদেরও কম ডিম হয় না। সব ডিম যদি ফুটত এবং 
সব বংশধরই বাচতে পেত, তবে আর-কোনো জীবের স্থান হত না 
পৃথিবীতে, সব জায়গা ছেয়ে ফেলত এরাই । ' এরা খুব শীগ্র বংশ বৃদ্ধি 
করতে পারে ; এদের কথা ছেড়ে যাদের খুব কম সন্তান জন্মায় তাদের 
কৃথাই ধরা যাক না কেন। হাতি প্রায় একশ’ বছর বাচে। এই দীর্ঘ 
জীবনের মধ্যে গড়পড়তা তাদের ছস্টার বেশি বাচ্ছা হয় না দেখা গেছে। 
একজোড়া হাতির সব বংশধরকে যদি বাচিয়ে রাখা সম্ভব হত তবে 
পাঁচশ” বছরের মধ্যে ১১৫০১০০১০০০ হাতির জন্ম হত। এত হাতি তে 
কখনো দেখতে পাওয়া যায় না, তবে তারা কোথায় যায় । নিজেদের মধ্যে 
রেষারেবি এবং অন্যান্য জীবজন্তর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার অধিকাংশই 
বাচতে পারে না। সংখ্যা যত বাড়ে, খাবার কম পড়ে, প্রতিযোগিতা 
হিংস্ররূপ ধারণ করে। সত্তা রক্ষার এই প্ৰয়াসে যার। উতরে যায় তাদের 
নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ গুণ আছে যার জোরে অন্যদের পরাভূত ক'রে তারা 
নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে । সেই গুণগুলি বংশানুক্রমে উৎকর্ষ 
লাভ করতে থাকে। কারণ, যাদের, বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে, 
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তারাই সংগ্রামে সবচেয়ে ভালো যুঝতে সক্ষম, ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
একেই ডারউইন বলেছেন যোগ্যতমের উদ্বর্তন ( suevival of 625 
56 ) | সংখ্যাবৃদ্ধির সন্দে-সঙ্গে জীবনসংগ্রাম বাড়ে জীবনসংগ্রাম 
যতই বাড়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন ( natura! selection ) ততই জোরে 
কাজ করে। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আর-একটি ব্যাপার__যৌন 
নির্বাচন। জন্তজানোয়ারের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ যেমন-তেমন ভাবে মেলে 
না, তারা পরস্পরকে পছন্দ ক'রে বাছাই ক'রে নেয়। দেই সব পুরুষেরই 
চাহিদা বেশি যারা জীবন-সংগ্রামে যুঝতে পারে ভালো যৌন নির্বাচন 
ও প্রাকৃতিক নির্বাচন পরপ্পর্বিরোধী প্রণালী নয়, একটি আর-একটির 
অঙ্গ । এই রকম বাছাইয়ের ফলে ধীরে-ধীরে একটি ধারা অবলম্বন ক'রে 
জীবজন্তুর পরিবর্তন এবং উন্নতি হতে থাকে । এই হল খুব সংক্ষেপে 
ডারউইনের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদ (Darwin’s Theory 
of Natural Selection ) | 5 

অনেক বছর পর্যন্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে খাটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
কেউ কিছু বলতে সাহস. করেনি। তার প্রধান কারণ ডারউইনের 
প্রত্যেক যুক্তির পিছনে ছিল ঝুরি-ঝুরি প্রমাণ । সেইজন্য তার কোনো 
কথার প্রতিবাদ করতে কারো সাহপ হয়নি যথেষ্ট বিরুদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহ না 
করে । আর-একটা কারণ, সৌভাগ্যবশত তিনি অনেকগুলি কুতী ও 
তীরা এই মতবাদের সমর্থনে নানা দিক থেকে 
প্রচুর মালমসল! সংগ্রহ করে একে প্রতিষ্ঠিত রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা 
করেছিলেন । প্রথম আঘাত এসে পড়ল মেগ্ডেলের আবিষ্কার থেকে । 
মেণ্ডেলিয়ানরা কেবল যে বংশক্রম সো লামার্কের মতবাদ অসম্ভব ব'লে 
উড়িয়ে দিলেন তা নয়, ডারউইনের ধীরপন্থায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের 


গুণী চেলা পেয়েছিলেন। 
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কল্পনাকে সত্য বলে মানতে চাইলেন না। তারা বহু পরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণ ক'রে দেখলেন যে, পরিবর্তন (৮৪8০ ) সব সময়েই যে একটি 
ধারা অন্গসারে (০০006100058 ) হয় তা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে যখন- 
তখন হঠাৎ বড়ো রকমের পরিবর্তন ( discontinuous variation ) 
হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ডে-ভরীজ (De ৮5199 ) ভার বাগানে, অল্প 
সময়ের মধ্যে এমন সব নতুন ধরনের গাছ সৃষ্টি করতে পারলেন যে, 
উদ্ভিদতত্ববিদরা তাদের নতুন জাতিত্ব স্বীকার ক'রে নতুন নামকরণ 
করতে বাধ্য হলেন। ডে-্রীজ উচ্চকঠে আস্ফালন ক'রে বলতে 
লাগলেন,--“ডারউইন-মতবাদীরা মনে করেন যে, যে-কোনো একটি 
গুণের ক্রমবিবতন হতে হাজার-হাজার বছর লাগে, আর আমি আমার 
ফুল-বাগানের ল্যাবরেটরিতে চোখের সামনে বিবতর্নের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে 
দিলুম।” ডে-ভ্রীজের বিশ্বাস, এই রকম আচমকা পরিবতনের সাহায্যে 
জীবজগতের উন্নতি এত শীঘ্র সম্ভব ইয়েছে। তাই তার মতবাদের নাম 
- দিলেন Mutation Theory | { 
ডে-ভআ্রীজের আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবিবর্তন 
নিয়ে নানারকম পরীক্ষা ( experimental evolution ) করার হুজুক 
লেগে গেল। গাছপালা, পোকামাকড়, জন্তজানোয়ার কিছুই বাদ পড়ল 
না, সকলের উপরই অত্যাচার চলতে লাগল । আমেরিকায় টাওয়ার 
(1079) এমন একটি ঘর তৈরি করলেন যার ভিতর ইচ্ছামতো! . 
শীতশ্রীম্মের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারা যায়। গরম দেশের জীবজন্ত 
তার ভিতর ভ'রে, ঘরটা খুব ঠাণ্ডা রেখে, দেখতে লাগলেন তাদের 
কোনো পরিবর্তন হয় কি না, এবং হলে সেই পরিবর্তন বংশাঙ্থক্রমে 
স্থায়ী হয় কিনা । ওঁ সময় এই ধরনের যত পরীক্ষা হয়েছিল তার মধ্যে 
মাছি নিয়ে মর্গান (Morgan ) যে পরীক্ষা করেছিলেন তা খুব 
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বিস্ময়কর | তিনি কেবল থে ইচ্ছামতো এদের শরীরে নানারকম স্থায়ী 
পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন ত! নয়, তিনিই প্রথম হ্বী-পুরুষভেদের 
অন্তনিহিত কারণ আবিষ্কার করেন। 

ডারউইনের মতবাদ অপ্রমাণিত করবার জন্যই এত উৎসাহ-সহকারে, 
প্রাণবিজ্ঞানীরা পরিবর্তনপ্রবণতা এবং বংশানুক্রম সম্বন্ধে নানার পরীক্ষা 
করতে মেতে ওঠেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে এই বিষয়ে পরীক্ষা চলতে 
থাকলে ফলাফল বিচারের সময় দেখা গেল, লামার্ক এবং ডারউইন 
কাউকেই একেবারে অগ্রাহ্ করা যায় না। লামার্কের মতে ব্যক্তিগত 
জীবনের স্বোপাঞ্জিত গুণ বংশানহুক্রমে প্রবতিত হতে পারে। পরীক্ষার 
ফলে প্রমাণিত হল যে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এরূপ স্বোপাজিত গুণ 
জার্স-সেলের এমন পরিবর্তন ঘটায় যে, সেই গুণগুলি বংশানুক্রমে স্থায়ী 
হয়ে বায়। এটাও দেখা গেল, ডারউইনের বিরুদ্ধবাদীরা যে স্বতঃপ্রন্থত 
আকস্মিক পরিবর্তনের (০৪৮০০ ) উপর এত ঝোঁক দিয়েছিলেন, 
তা অনেক সময় ঘটতে দেখা যায় সত্য, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিবর্তনের 
প্রগতি ডারউইনের বিবৃত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধীর মন্থর গতিতেই 
চলে। 

ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদের ইতিহাস বিচার ক'রে দেখলে 
দেখা যায়, গত অধ্শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস একবার 
একদিকে আবার অন্তদিকে ক্রমাগত দোলা খাচ্ছে। কখনো লামার্ক- 
ঘেঁষা মত বেশি চলে, কখনো ডারউইনের প্রতিপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, 
কথনো বা ডে-জীজ, বেটসন প্রভৃতি আধুনিকদের আধিপত্য প্রতিটা 
লাভ করে। এ-বিষয়ে আমাদের মনে হয» কোনোদিকেই অতি, 
বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, সত্যঘটনা যে-দিকেই সাক্ষ্য দিক না কেন 


আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। হাল আমলে অনেক প্রাণবিজ্ঞানী 


মধ্যপথ-অবলঙ্বী । 
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এই প্রসঙ্গে আর-একশ্রেণীর মতবাদীদের কথা বলা দরকার । তীর 
সকলেই বিবর্তনবাদী কিন্ত ডারউইন, হাকদ্লি, হেকেল প্রভৃতির মতো 
কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের উপর তীর। নির্ভর করতে পারেন ন|। 
যে-ভাবে ক্রমবিবর্তন হয়ে পৃথিবীতে এত বিচিত্র জীবজন্তর জগৎ গড়ে 
উঠেছে, সে যে কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অন্ধ অচেতন নিয়মে 
হয়েছে, তা তাদের বিশ্বাস হয় ন! প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতির ঠিক নেই, 
উন্নতির দিকেও যেতে পারে, অধোগতির দিকও নিতে পারে। তবে 
ক্রমবিবর্তন কেবলমাত্র উন্নতির সুত্র ধরে এতকাল চলেছে কেন। তাই 
এর ভিতর তারা অন্য রকম কোনো প্রেরণা, কোনো শক্তির পরিচয় 
দেখতে পান, যার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া চলে না মনে করেন। বীর! 
এইভাবে প্রাণীগতের অভিব্যক্তির উপর এশ্বরিক প্রভাব অনুভব করেন 
তাদের প্রাণৈকান্তবাদী ( vi০৷১৪৪৪ ) বলা হয়। এঁরা অগ্তদের বন্ত- 
তান্ত্রিক বা যন্্রবাদী (70901001863) ব’লে অবজ্ঞা করেন। খুব * 
সম্প্রতি এই ছুই ভাবধারার সমাবেশের চেষ্টা করেছেন দক্ষিণ আমেরিকার 
জেনারেল স্মাটস ( General 920৪ )। তার মতবাদ “হোলিজম* 
(০৪ ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তীর বিশ্বাস, পূর্ণতা 
প্রাপ্তির জন্য একটা এঁকাস্তিক চেষ্টা প্রকৃতির অন্তরে নিহিত আছে। 
সেই প্রেরণার বশেই জীবজন্তরা উন্নতির ধাপে-ধাপে অগ্রসর হচ্ছে 
পূর্ণতার দিকে । 


শেষ কথা 


বইয়ের শেষ অধ্যায়ে পৌছানো গেল । ভূমিকায় যে-বিষয়ে কেবল 
প্রশ্ন তুলেই খালাস পাওয়া গিয়েছিল, এখন অত সহজে নিষ্কৃতি নেই। 
প্রাণ ব্যাপারটা কী, তার আলোচনার সময় হয়েছে: এই মৌলিক প্রশ্নের 
বিচার আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। 

প্রাণের বিশেষ লক্ষণ বা গুণের করা পূর্বে বলা হয়েছে, এখন আর- 
একবার স্মরণ ক'রে দেখলে ক্ষতি নেই । 

(১) অজৈব পদার্থ নিবিকার, নিশ্চল। জীবমাত্রেই সচল ও 
পরিবর্তনশীল । গাছের চলাচলের ক্ষমতা না থাকলেও সে স্থির নয়। 
তার ডগা ঠেলে আকাশের দিকে ওঠে, তার ফুলের পাপড়ি ফুটে” ঝরে 
পড়ে, লতা ঘুরেঘুরে গাছের ডালপালা! বেয়ে কতদিকে যায় ছড়িয়ে । 

(২) জৈববস্ত বাইরের আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত যেমন 
নানাবিধ, সাড়া দেবার প্রণালীরও বৈচিত্র যথেষ্ট । আমরা স্ব গরমে 
পাই আরাম, অতি গরমে পাই কষ্ট । অল্পন্বলপ ঠাণ্ডায় আমাদের চনমনে 
করে তোলে, অতি শীতে ঘুম আসে । - 

(৩) বৃদ্ধি জীবমাত্রেরই লক্ষণ। বৃদ্ধি হয় ভিতর থেকে, 
বস্তুপিণ্ডযোগে বাইরে থেকে নয়। বৃদ্ধির জন্য বাইরে থেকে আহাধ বস্তু 
নেওয়া হয় সত্য, কিন্ত তাঁকে ভেঙেচুরে নিজন্ব করে নিয়ে তবে শরীরের 
পোষ্টাই ও বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়। 18 

(9) জীবেরাই কেবল নিজেকে ভাগ ক'রে বংশবৃদ্ধি করতে 
পারে। এ ছাড়াও বংশবৃদ্ধির আরো অভিনব এবং সুনিপুণ উপায় 


তাঁরা আবিষ্কার করেছে স্্ী-পুকুষের সংযোগে । 
(6) সব শেষে আছে মৃত্যু 


a 


১৩০ প্রাণতত্ব 


জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি 


জড় ও জৈব প্ররুতির মধ্যে যে-সব পাথকোর কথা উল্লেখ করা 
হল তার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা প্রাণীদের অসামান্য প্রতিপত্তি 
দিয়েছে । জীব থেকেই কেবল জীবের উৎপত্তি সম্ভব। কোনো জীব 
আপনা হতে বা কোনো জড়বস্ত থেকে জন্মাতে পারে না। কেবল তাই 
নয়, যে-কোনে| জীবের জন্মের ধার! বেয়ে যদি পিছন দিকে খোজ নিয়ে 
চলি, তবে যেতে-যেতে কোথাও বাধা পাব না, সুত্র কোথাও ছিন্ন 


হবে না, পৌছাব গিয়ে একেবারে আনিম্থষ্টির সমুখে । জীবনের ধার 
অবিচ্ছিন্ন । 


জীবজগতের ব্যাপ্তি 


জীবের সৃষ্টি হয়েছিল খুব সহজ এবং দ্ধ দেহ নিয়ে। ক্রমবিবর্তনের 
ফলে ক্রমশ তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে জটিলতা ও বৈচিত্র্য। 
ক্রমবিবর্তন-ইতিহাসের খুব প্রাকালেই উদ্ভিদ ও জন্তু পৃথক হয়ে 
যায়। তার পর এই দুই মহাজাতি থেকে কত না জাতি, উপজাতির 
সৃষ্টি হয়েছে। 

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সর্বত্র তারা ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও ফাক 
নেই। ডাঙার উপর এক বিন্দু জায়গা কোথাও নেই যেখানটা কোনো 
না কোনো! জীব অধিকার ক'রে নেই | সমুদ্রের অতল গভীরেও বিচিত্র 
জীবজন্তু । হাওয়ায় অসংখ্য জীবাণু ভেসে বেড়ায়। বেলুনের 
সাহায্যে আকাশের খুব উচু স্তর থেকে হাওয়ার নমুনা নিয়ে এসে পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গেছে, প্রায় ৭ মাইল উপরেও যথেষ্ট জীব চলাফেরা করে। 
সবচেয়ে গভীর সমুদ্র ৭ মাইলের বেশি গভীর নয়। তাহলে দেখা 
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যাচ্ছে, পৃথিবীর উপর নিচে ১৪ মাইল ব্যাপী জীবের লীলাভূমি । 
পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য গ্রহ উপগ্রহে কোনোরকম প্রাণীর সন্ধান এখনো! 
পর্যন্ত সঠিক পাওয়া যায়নি । 


প্রথম সষ্টি 


বিনুপ্রায় একটিমাত্র সেল থেকে জীবলোকের সৃষ্টি, বিজ্ঞান এ-কথা 
প্রমাণ করেছে | কিন্তু সেই আদিম সেল জন্সাল কী করে, এই প্রশ্নের 
নিঃসন্দেহ জবাব বিজ্ঞান এখনো দিতে পারেনি। কী রকম ঘটনাচক্রে 
জীব-সেল স্থষ্টি হয়েছিল তা জানবার কোনো উপায় নেই। যে-বিষয় 
সঠিক না জানা যায় সে-বিষয় বিজ্ঞান নীরব, আন্দাজ ক'রে কোনো কথা 
বলা তার কর্তব্য নয়। সেইজন্য আদিম স্ষ্টির বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের 
ভার বিজ্ঞানীরা তব্রজ্ঞানীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন । বিজ্ঞানীরা সেই 
'স্থযোগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে মন দিয়েছেন) নানারকম 
রাসায়নিক বন্তসংযোগে জৈব বস্তু প্রস্তুত করতে পারেন কিনা চেষ্টা 
দেখছেন । এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফল হলে জীবস্থষ্টির রহস্য 
ল্যাবরেটরির টেবিলেই মীমাংসা হয়ে যাবে, অনুমান বা তর্ক-বিতর্কের 
আর প্রয়োজন হবে না, তাদের এই দুরাকাঙ্জা। 

আদিম জীব-সেল পৃথিবীতে কী ক'রে জন্মগ্রহণ করেছিল শে-বিষয় 
কিছু সিদ্ধান্ত না হলেও যেটুকু আন্দাজ করা যায় তাতে মনে হয় ছুটি 
সম্ভাবনা আছে £ 

(১) অন্ত কোনো গ্রহ থেকে উত্কাপাত জীবকণাকে এনে দিয়েছে 


পৃথিবীতে। ঘটনাটা অসম্ভব না হলেও এটা সম্পূর্ণ আন্দাজের 


কথা । আমাদের জানবার বা পরীক্ষা করবার উপায় নেই । এবং 
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বদিবা সত্য হয় তবু জীব কী করে প্রথম সৃষ্ট হল সে প্রপ্ন। প্রশ্নই 
থেকে যায়। 

(২) বেশি প্রচলিত বারণ! হচ্ছে, পৃথিবী যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ড। 
হয়নি, তখন তার তপ্ত জলরাশির মধ্যে কোনো-এক সময় এমন 
অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল যখন সেলের প্রোটোপ্র্যাজমের মতো 
কোনো জৈব-বস্ত দানা বাধবার সুযোগ পেয়েছিল । তখনকার 
মহাসমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে ছিল ধাতব পদার্থ; আকাশের বাদ্পীয় 
চাপ ও জলের উত্তাপ এমন ছিল যাতে রাসায়নিক ক্রিয়া খুব সহজে হয়। 
এই অবস্থায় জৈবিক প্রোটিনবস্ত হঠাৎ তৈরি হওয়া বিচিত্র নয়। 
পৃথিবীর ইতিহাসের যে-অবস্থাচক্রে এইরূপ প্রোটিন প্রস্তুত হবার 
এত সুযোগ ঘটেছিল ত! পুনরায় ঘটবার সম্ভাবনা নেই । বিজ্ঞানীর! 
অবশ্ত খুবই চেষ্টা করেছেন কৃত্রিম উপায়ে এই ঘটনা সম্ভব করবার । 
একেবারে যে তারা নিক্ষল হয়েছেন তা নয়। কয়েকটি ধাতব পদার্থ, 
জল ও আযামোনিয়া থেকে আমাদের শরীরে যে ইউরিয়া (858) বা 
আমিনো-এপিড ( amino-acid ) হয়, তার মতো জিনিস তারা 
ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে সক্ষম ইয়েছেন। এইরকম পরীক্ষা করতে 
করতে হয়তে| একদিন সেলের প্রোটো প্ল্যাজমই বা তৈরি হয়ে যাবে। 

বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে জৈববস্ত স্থট্টি করতে যে উদ্যত হন, এতটা 
সাহস তাদের কী ক'রে আনে। তার একটু কারণ আছে। জীব- 
জন্তুর দেহক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের গড়া কলকব্জার স্বভাবের অনেকখানি 
মিল আছে। 

আমরা জানি, মোটর-এপ্রিনকে পেট্রোল খেতে দিতে হয়, পেট্রোল 
পুড়িয়ে সে যে-শক্তি আহরণ করে তার জোরে চাকা ঘোরে । জীবজন্তর 
বেলাও ঠিক তাই। খাগ্ভসামপ্রীকে অক্সিজেন দিয়ে পুড়িয়ে যে- 
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শক্তি সঞ্চয় করে তারই জোরে সে চলটকফরা কাজকর্ম করে। 
মোটরে পোড়া তেলের বাষ্প পাইপ দিক্সে বের চরে দিতে হয়ঃ 
আমাদেরও শরীর থেকে পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু নি্কাশিত করবার নানা 
উপায় আছে। এই দিক থেকে দেখলে, জীবজন্তর শরীর. যে-কোনো 
মেশিনের সঙ্গে নিখুত ভাবে তুলনা করা চলে । প্রত্যেক বিষয়ে মিল 
আছে। তফাতের মধ্যে আমাদের শরীরের মতো! এমন উৎকৃষ্ট মেশিন 
মানুষ এখনো তৈরি করতে পারেনি । তার বিশেষত্ব হচ্ছে, কখনো 
বেগড়ালে শরীরের ভিতরই এমন ব্যবস্থা আছে যে, মে নিজেই নিজের 
মেরামত ক'রে নিতে পারে অনেকখানি । কিন্ত মেশিন বেগড়ালে 
এঞ্িনিয়ারের দরকার-_তার নিজের ক্ষমতা নেই সংশোধন ক'রে নেয় 
নিজেকে । 

আমাদের শরীরের সন্দে কলকবজার এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে একদল 
বিজ্ঞানী মনে করেন যে, জীবমাত্রই মেশিন ছাড়া আর কিছু নয়। 
জীবনপ্রণালী কেবলমাত্র বস্ত-বিভ্ঞানের নিয়মের দ্বারা চালিত। এদের 
সেইজন্য যন্ত্রবাদী বলা হয় । অন্য-পক্ষে প্রাণৈকান্তবাদীরা বিশ্বাস করেন 
যে, আমাদের দেহ বাইরে থেকে যতই কেণনা যন্ত্র ব'লে মনে হক, 
জড় প্রকৃতির নিয়মে ধরা পড়ে না এমন একটা! কিছু শক্তি তার ভিতর 
আছে। সে কেবল কলের পুতুল হতে পারে না, কোনো নৈসগিক 
শক্তি নিয়ে সে জন্মেছে । এই রকম কোনো প্রাণশভিযাকে 
বার্গশে! ( Bergson ) “elan Vit!” বলেছেন_বিশ্বাস না করলে 
জীবের জটিল জীবনপ্রণালী আমাদের কাছে অবোধ্য। দৈহিক ক্রিয় 
য্ত্বৎ চালিত: হয় মানছি,.তার প্রত্যেক অন্প্রত্যন্দের কারকলাপ 
রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক মাপকাঠিতে বাচাই করাও হয়তো সম্ভব) কিন্তু 
আমাদের মনের গতিবিধি কি কোনো রাসায়নিক নিয়মে ধরা পড়ে; 


১৩৪ প্রাণতত্ব 


আমাদের চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তিকে কি কোনে ল্যাববেটরির নিক্তিতে 
ওজন কর] যায়। 

প্রাণৈকান্তবাদী বলেন, জড়জগতের যা-কিছু নিয়ম এ পর্যন্ত আমরা 
জানতে পেরেছি তার দ্বারা জীবনের গুঢ় রহস্ত তলিয়ে বোঝ! কখনই সম্ভব 
নয়। জড়বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না । প্রাণীরা 
যে-ভাবে বাড়ে ও সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের যে-রকম সর্বদা পরিবর্তন ও 
ক্রমবিবতন হর, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেমন ইচ্ছা- 
শক্তির প্রকাশ পার, তাদের যেমন বুদ্ধি, জ্ঞান ব! স্মরণশক্তি দেখা যায়__ 
এর কোনো বিষয়টিই জড়বিজ্ঞানের গণ্ডির মধো আসে না। 

জীবনরহস্ত বোঝাবার আর-একটি গুরুতর বাধা আছে। সেই কথাটি 
ব'লে এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করব । আমরা নিজেরা জীব- 
শ্রেণীয়, আমাদের মননশক্তি জীবজগৎ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। 
আমাদের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি সেখানে সীমাবদ্ধ । ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়ই 
আমরা মাপতে পারি। জীবন বা প্রাণ কী, এই প্রশ্নের শেষ উত্তর, 
সেইজন্য বিজ্ঞান কখনো দিতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এক্ষেত্রে 
যে আসামী সে-ই বিচারক । স্তবিচার হবার সম্ভাবনা দুরহ । 


শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ 
অভিব্যক্তি 


ডারুয়িনের থিয়োরি অব, এভল্যুশন এবং ডাকুয়িন-শিত্ত ও 
প্রতিবাদীদের জটিল আলোচন! রখীন্দ্রনাথ অতি সহজভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। সামান্য জ্ঞান লইয়া এই তথাগুলিকে বুঝার পক্ষে 
আর কোনে! বাধা নাই ।__ আনন্দবাজার পত্রিকা 

লেখক যথেষ্ট ধৈর্সহকারে সাধারণ পাঠকের সঙ্গে অভিব্যক্তি ও 
ক্রমবিবর্তনবাদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন | এ কাজের দায়িত্ব 
অত্যন্ত গুরুতর ) ভাষার দিকে নজর রাখতে গিয়ে বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব 
রান হয়ে পড়েছে এমন ঘটন। হামেশাই আমাদের চোখে পড়ে। রথীন্দ্রনাথ 
যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে এ দুয়ের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন ।__পূর্বাশী | 

মূল্য আট আনা! 


অশ্বঘোধের বুদ্ধচরিত । 


বৌদ্ধদের এই প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম । অন্থবাদ 
ম্ধাদাবান গভীর অথচ সরস গগ্যে করাঞয়েছে। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে 
আলোচনা না ক'রে আমরা শুধু এইটুকু উল্লেখ করছি যে, বইখানা। 
সাধারণ পাঠককে ভীত করবে না এবং সম্ভবত পণ্ডিতকেও তৃপ্ত 
করবে ।-_কবিতা 5 

গ্রাঞ্লতাই যে শ্রীযুক্ত রথীন্রনাথ ঠাকুরের প্রধান গুণ, তা নয়। 
সেই সঙ্গে নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার অন্ুবাদটিকে শোভন এবং শালীন 
করে তুলেছে। সংস্কৃতের গান্ভীর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুঃ না করে প্রাঞ্জল 
অন্থবাদ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের খুব বেশি লেখকের আছে বলে 
আমাদের জানা নেই ।_নিরুক্ত 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রতি খণ্ড দেড় টাকা 


লোকশিক্ষ গ্রন্থমালা 


আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করেছি । শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে 
ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তাদমুসারে ভাষা সরল 
এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবজিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, 
অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার 
বিষয়। দুর্গম পথে দুরহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও 
সময়সাধ্য শিক্ষার স্থযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই 
বিদ্ার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই । এমন বিরাট 
মৃঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে 
না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব 
করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কতব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা- 
ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । তাতে অশিক্ষিত 
ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দূর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার 
আশিঙ্ক| প্রবল হয়ে. উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাধীণ শিক্ষা 
অচিরাৎ অত্যাবশ্তক। | 

বুদ্ধিকে মৌহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান- 
চচার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্ধে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
ইয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে 
দেওয়াই আমাদের উদ্দেস্ত। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষণকার্ধে 


লোক অনেক আছেন। কিন্ত তাদের অভিজ্ঞতাকে . সহজ বাংলাভাষায় 
ংশ স্থলেই'ছুলভ। এই 
রর | “হুলভ। এই কারণে আমাদের 


আদশ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে'পারা যাবে বলে 
সাশা কৰি নে, কিন্ত চেষ্টার কটি হবে না। J 


